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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [ 
তাফসীর [5 
সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সমকালীন [এ 
রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
স্বদেশপ্রেম: ভালোবাসার নিক্কলুষ প্রদীপশিখা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
ইন্টারনেটে মাতৃভাষার ব্যবহার ও আমরা 
-_ আতিকুর রহমান নগরী 
ধর্ম-দর্শন [ 
আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় 
__ হযরত আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ 
মাযহাব অনুসরণ কেন অপরিহার্য? 
___ শাহ নজরুল ইসলাম 
অসতকাজে নিষেধ করুন 
__- ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 
__ মুফতী হুমায়ুন কবীর খালভী 
আন্তর্জাতিক [ 
আসাম: এ যেন আরেক কাশ্মীর 
__ ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
লেখালেখির সাত-সতেরো 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ-১০ 
_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


০৩ 


৩৫ 


৩৮ 


সমস্যা ও সমধান [এ ৩৩ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪২। 
কবিতা [] ৪৩ | আল-জামিয়ার রাত-দিন ॥ ৪৬ | 


“কিছু বুদ্ধিজীবী অকারণেই অপপ্রচার করেন, 
কওমি মাদরাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না" : আইজিপি 


বিগত ১৭ ডিসেম্বর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে “জঙ্গিবাদ 


তেতুলিয়া পর্যন্ত কোন মাদরাসায় ছাত্ররাজনীতি, 


প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' 


দলবাজি, টেপ্তারবাজি, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার ও 


শীর্ষক আলোচনা সভায় পুলিশের মহাপরিদর্শক 


হল দখল নিয়ে এক ফোটা রক্ত ঝরেনি | বাংলাদেশের 


(আইজিপি) জনাব এ কে এম শহীদুল হক বলেন, 
“দেশের কওমি মাদরাসায় কোনো জঙ্গি তৈরি হয় না। 


কোন আদালতে কওমি ঘরাণার কোন আলিম, মুফতি, 
মুহাদ্দিস ও মুহতামিমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোন 


দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, তারা অকারণেই বলেন 
যে, কওমি মাদরাসাগুলোতে জঙ্গি তৈরি করা হয়। 


মামলা নেই | থাকলেও তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এজন্য 
ব্যক্তিবিশেষ দায়ী, পুরো কওমিধারা দায়ী নয়। 


আমি এটা বিশ্বাস করি না। মাদরাসাগ্তলো ইসলামের 


আমরাও চাই সত্যিকার অপরাধীর বিচার ও শাস্তি 


খুটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে । মাদরাসা 


নিশ্চিত হোক । 


শিক্ষার্থীদের দু-চারজন পথন্রষ্ট হতেই পারে । আমরা 
ব্লগারদের বলেছি, আপনারা মুসলমানদের ধর্মীয় 


আসল কথা হল কওমি মাদরাসা জঙ্গি তৈরি করে এমন 
প্রপাগান্ডা যারা চালায় তারা বুদ্ধিজীবি নামের কলংক, 


অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কোনো লেখা লিখবেন না। 


আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের দালাল | তাদের আদর্শ নাস্তি 


তারাও কথা দিয়েছেন, ধর্ম নিয়ে কোনো লেখা লিখবেন 
না। 


ক্যবাদ। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তার 
চামচাগিরি করে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন তাদের মূল 


আমরা পুলিশের মাননীয় মহাপরিদর্শকের এ মন্তব্যকে 


লক্ষ্য | এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন 


স্বাগত জানাই ৷ তাঁর বক্তব্যে বাস্তবতা ও সত্যের 
উন্মোচন ঘটেছে । আমরা শুরু থেকে গুরুত্ব ও জোর 


থাকতে হবে । আমরা এ কথা নির্ধিধায় বলতে চাই 
কওমি শিক্ষাধারা সরকারের আর্থিক অনুদান ও 


দিয়ে বলে আসছি কওমি মাদরাসায় কোন সন্ত্রাসী, 


নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর শিক্ষা আন্দোলন । 


মাস্টারমাইভ, জঙ্গি ও দুর্বৃত্ত অতীতেও ছিল না 
এখনোও নেই । এসব প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি শিক্ষা ও 


আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সুন্নাতে নববীর বাস্তবায়ন এ 
শিক্ষাধারার মিশন | বাংলাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ 


চারিত্রিক দীক্ষা একসাথে চলে | খোদাভীর, চরিত্রবান, 
দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক তৈরীতে কওমি 
মাদরাসার ভূমিকা অসাধারণ | কওমি মাদরাসায় 
মহান্বত নিয়ে নানাধর্মী কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছেন। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে টেকনাফ থেকে 


জানুয়ারি*১৫ 


করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই | কওমি মাদরাসা 
পরিচালিত হয় আল্লাহ তায়ালার রহমত ও জনগণের 
স্বতস্কুর্ত সহায়তায় । শক্তির এ উৎস সত্যিই 
অপ্রতিরোধ্য । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[৫ম না 


৪৪ অতি-ছোট্ট ০ বাক্য যা 
পড়তে কোন ধরনের কষ্টবোধ ও সময় 
ব্যয় হয় না। কিন্তু তার বরকত ও প্রভাব 
সুদূরপ্রসারী । কোন মুমিন ব্যক্তি যখন 
খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে, তার 
দ্বারা সে এই স্বীকৃতি প্রদান করে যে, যে 
খাবার এখন আমার সামনে উপস্থিত 
হয়েছে তা এই পর্যায়ে এসে পৌছতে 
আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য ক্রিয়া সং 

হয়েছে যা মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব । 
যেমন, রোদ ও বৃষ্টির পানি । আল্লাহ 
তাআলা সমুদ্বের লোনা পানিকে বাম্পে 
রূপান্তরিত করে মেঘরূপে আকাশে তুলেন 
অতপর তাকে মিঠা পানিতে পরিণত করে 
বৃষ্টিরূপে ঝরান । যাতে পৃথিবীর মাটি উর্বর 
হয়ে উঠে, নদী-নালা তৈ ভরপুর হয়ে 
যায়, গাছপালা ও ফসলাদিতে জীবন 
সঞ্চার হয়, প্রাণী জগতের অশেষ কল্যাণ 
এবং মানব-দানবের রিযকের পথ সুগম 
হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে 
দুনিয়ার রূপ রং বদলে গেছে । এমন 
লোকেরা বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক- 


সকল 
বিবর্জিত । আরো দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে 
যে, মুসলমানরা তাদের অন্ধ অনুসরণ ও 
অনুকরণ বরাবরই করে চলছে আল্লাহর 
নামে কাজ শুরু করাকে মোল্লাগিরি বলে 
অভিহিত করছে, যা জঘন্যতম অপরাধ । 
তারা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ও উঠা- 
বসায় কখনো আল্লাহকে স্মরণ করে না। 
তারা কত হতভাগা যে, ছোন্ট এই অমূল্য 
রত্বের বরকত থেকে বঞ্চিত । ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি“উন ।১ 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


তাসমিয়ার উপকার ও ক্ষেত্রসমূহ 
ইসলাম সর্বক্ষেত্রে এমনকি স্ত্রী সহবাস 
থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের 


পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজের প্রারস্তেই 
বিসমিল্লাহ পড়ার ওপর গুরুত্বারোপ 
করেছে৷ তা এজন্য যে ইসলাম মুমিনের 
কোন কাজই বৃথা বা অনর্থক হোক, তা 
চায় না। জাগতিক কাজও ইবাদত ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়ে পরিণত 
হয় যদি তা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা 


হয়। নিয়ে তাসমিয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে 


কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল । একটি 
হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন 
যে, 


০০৪৫ (৮ তল 289 ী 319 


শি 58৯$ এ 55543 ০17 289 
“তেমার দরজা বন্ধ কর আল্লাহর নামে, 
তোমার বাতি নেভাও আল্লাহর নামে, 
পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর আল্লাহর নামে 
এবং থালা বাসনের মুখ ঢেকে রাখ 
আল্লাহর নামে ।২ 
হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা রো.)-কে 
রসূলুল্লাহ সো.) খাওয়ার পদ্ধতি নির্দেশ 
করেছেন যে, 


৮৫089০47492 


৯8 হে 4 (519. 9) 


তো 


“হে বালক! আল্লাহর নামে খাও, ডান হাত 
দিয়ে আহার কর এবং নিজের সামনে 
থেকে খাও 15 


নন 
১০১: :$ এ পি 
35535505553 এ 


৮155৫ 


৮০5158-53406505885 
এ 5 


কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে 
তাহলে সে প্রথমে এই দুআটি পাঠ করবে, 
ও 530801৫5620 1 ও 

05 90৮6905৫ 


“আল্লাহর নামে শুরু, হে আল্লাহ! 
শয়তানকে আমাদের কাছ থেকে দূরে 
রাখুন এবং আমাদের রিযিক থেকেও । 
অতঃপর যদি গর্ভধারণ হয়, তবে শয়তান 
কখনো এই বাচ্চার ক্ষতি করতে পারবে 
না।” 


14 2 ৯5৮৫ 


765 ৬১5-21৮৮ ৮ ৬ 
হী পিএ 55%ি চে 
১০1 ৫2 ৮০৩, রড 
“হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে 
বর্ণিত, শয়তান পুরুষের যৌনাঙ্গে বসে 
বিসমিল্লাহ পড়ছে কি না তা দেখে, যদি 
বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত সহবাসে লিপ্ত হয়, 
তবে শয়তান পুরুষের সাথে সহবাসে 
ংশগ্রহণ করে এবং স্বামীর মতোই স্ত্রীর 
জরায়ুতে বীর্যপাত ঘটায় ।% 
কোন কোন রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে, 
0): 4155345৯8৪5 ১০ 
51916১556:703 4৩850 5 
4১৯] 3 282) ১08 5575%24 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমাদের মধ্যে রয়েছে 
'মুগরিবুন" " কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, 
মুগরিবুন কারা? তিনি উত্তর দিলেন, 
“যাদের জন্মের ক্ষেত্রে শয়তানের 
ংশগ্রহণ রয়েছে ।”* 


জানুয়ারি'১৫ 77:70) আত্তাত্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 
97 ঘা টি ৩) ৮৪১55 533 
15:45 9555 ০৪৫8 6 এঞু 


.১৯] ৮৮৩ ৩১ 

“এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস রোধি.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে 
বলল যে, তার স্ত্রী ঘুম থেকে জাগ্রত হলে 
তার জরায়ুতে আগুনের কণা প্রত্যক্ষ 
করে । তিনি উত্তর দিলেন যে, এটা হল 
জিনের সহবাস |" 
কোন কোন হাদীসে একথা বর্ণিত রয়েছে 
যে, 

৩ ৯১৭ 6০14 ০445 ১ ও 
বি এ২৭ এক 0৩5৮9015025 
1822 2 এ :৫$ এ ০92 এ িনির্ 1 
তি 
£__ দি 6৩৮১০895518 
৫5525515155 ৫ বস এ 4০০৯] 
১):৫$ ১ মা 20525 রা চা এ রটে 
:৫0$ 430785 ১54 44৫5 পারতিনিতি 
2006] 8০500 ৭55 ০৩১) 
5 5555 829):46 ১১:৩৪ 49 
৯:৫০ ১ 0০৬8 এস] 0 

899] পুু। ক ৪০৬৮ 5 ৫81১ 
“যখন শয়তানকে দুনিয়াতে বিতাড়িত করা 
হয়, তখন সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
করে যে, হে আমার রব! আপনি আদমের 
কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের 
করেছেন, তাই আমাকে আদম এবং তার 
সন্তানের ওপর শক্তি দান করুন | আল্লাহ 
তাআলা আদম সন্তানের ওপর তাকে শক্তি 
দান করলে সে পুনরায় দুআ করে যে, সে 
আল্লাহ পাকের তাওফীক ছাড়া কিছুই 
করতে পারবে না, তাই তাকে আরেকটু 
সুযোগ দান করতে হবে | আল্লাহ তাআলা 
তার এই ডাকও কবুল করে বললেন যে, 
“তুমি গানের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট 
করতে পার 1৮ 
মানুষের ওপর শয়তানের এই বিধ্ব 
ক্ষমতা দেখে আমাদের নিরাশ হওয়ার 
কোন কারণ নেই । কেননা শয়তান যেমন 
আল্লাহর কাছ থেকে সুপারিশ করে তার 
ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে ঠিক তেমনি এর 
বিপরীতে আমাদের আদিপিতা হযরত 
আদম (আ.)ও শয়তানের কবল থেকে 


আমাদের মুক্তির উপায় আল্লাহ পাকের 
কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন । তিনি আল্লাহ 
পাকের কাছে ফরিয়াদ যে, 


বিসমিল্লাহ লিখতে হবে । কিন্তু বিসমিল্লাহ 
সুরা আল-ফাতিহা ও অন্যান্য সুরার অং 
কিনা এ ব্যাপারে মাঝে 


ইয়া রব! আপনি শয়তানকে আমার এবং 


মতপার্থক্য রয়েছে । তবে ইমাম আবু 


আমার সন্তানের ওপর শক্তি দান করেছেন 


হানিফা (রহ.)-এর মতে এটা সূরা নামাল 


আর আমি তো আপনার তাওফীক ছাড়া 


ব্যতীত কুরআন করীমের অন্য কোন সূরার 


তার কবল থেকে বাচতে পারব না। 
আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, “তোমার যে 
কোন সন্তান পৃথিবীতে জন্ুগ্রহণ করবে 
আমি তার জন্য হেফাজতকারী মোতায়েন 
করব ।' হযরত আদম (আ.) বললেন, 
আপনি আমাকে আরো কিছু দান করুন । 
তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, প্রত্যেকটি 
নেক কাজের সওয়াব দেয়া হবে দশগুণ 
এবং মন্দ কাজের গুনাহ হবে মাত্র 
একগুণ " হযরত আদম (আ.) পুনরায় 
আবেদন করলেন, আমাকে আরো কিছু 
দান করুন । তখন আল্লাহ তাআলা 
বললেন, “দেহের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ 
আছে তাওবার সুযোগ থাকবে ॥" হযরত 


₹শ নয় বরং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আয়াত, 
যাকে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য 
নাধিল করা হয়েছে” 


মাসআলা: বিসমিল্লাহর ব্যাপারে উক্ত 
মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণ 
সতর্কতাস্বরূপ এই হুকুম জারি করেছেন 
যে, বিসমিল্লাহর হুকুম অন্যান্য আয়াতের 
ন্যায় । অর্থাৎ অযু ব্যতীত তাকে 

করা অবৈধ | তবে নামাযের ক্ষেত্রে শুধু 
বিসমিল্লাহর ওপর নামায সমাপ্ত করলে 
তার নামায হবে না। 


মাসআলা: ফকীহদের মতে তারাবীর 
নামাযে একবার পূর্ণ কুরআন খতম করা 


আদম (আ.) পুনরায় অতিরিক্ত দান করার 
আবেদন করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 


সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । তবে যদি কুরআন 
করীমের একটি আয়াতও ছুটে যায়, 


করেন, “যে সকল বান্দা তাদের নিজেদের 


তাহলে এই সুন্নাত আদায় হবে না। 


নফসের ওপর যুলুম করেছে, তাদেরকে 
বলে দিন তারা যেন আল্লাহর রহমত 
থেকে নিরাশ না হয় ।” 


তাসমিয়ার বিভিন্ন স্তর 

১. পশু-পাখি বা হালাল প্রাণী যবাই করার 
সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ পরিহার 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম । 
তদ্ধাপভাবে হারাম কাজের শুরুতে 
আল্লাহর নাম নেওয়াও হারাম ও 


নিষিদ্ধ । 

২. মাকরূহ ও শরীয়া গর্িত কাজের 
শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মাকরূহ বা না- 
যায়ে । তবে যদি কেউ তাচ্ছিল্য করে 
মাকরুহ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়ে তাহলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য 
হবে। 

৩.প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে 
বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব ।৮ 

৪. প্রত্যেকটি বৈধ কাজ যার প্রারস্তে 
বিসমিল্লাহ পড়া হবে, তা ইবাদতে 
রূপান্তরিত হবে । 


তাসমিয়া সংক্রান্ত কতিপয় 

গুরুত্পূর্ণ মাসায়িল 

মাসআলা: বিসমিল্লাহ সুরা আন-নামালের 
আয়াত হওয়াটা_ সর্বজন বিদিত | সূরা 
আত-তাওবা ব্যতীত সকল সূরার শুরুতে 


সুতরাং কুরআন খতম পরিপূর্ণ হওয়ার 
জন্য যে কোন স্থানে একবার বিসমিল্লাহ 
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে যেন ইমাম ও 
মুকতাদী সকলের ক্ষেত্রে কুরআন খতমের 
ফযীলত পাওয়া যায় । 


মাসআলা: নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সুরা 
ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ইমাম 
আবু ইউসুফ রেহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-সহ অনেক ইমামদের মতে 
ওয়াজিব । তবে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতে তা সুনাত। সুতরাং 
প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার 
শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত । অধিকাং 
লোকেরা এখানে উদাসীনতা প্রদর্শন 
করে। 


মাসআলা: নামাযে সুরা আল-ফাতিহা 
ব্যতীত অন্যান্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়া ইমাম আবু হানীফা (রেহ.)-এর মতে 
সুন্নাত নয়, বিধায় তা না পড়া উত্তম। 
তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) উচ্চৈঃস্বরে ও 
নিমনস্বরে কিরআত বিশিষ্ট নামাযের মধ্যে 
পার্থক্য করেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
কিরআত বিশিষ্ট নামাযে না পড়া ও 
নিয়স্বরে কিরআত বিশিষ্ট নামাযে পড়া 
উত্তম বলে মতপোষণ করেছেন ।১২ 


মাসআলা: প্রথম রাকাতে আ'উষুবিল্লাহর 
পর বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্নাত। তবে 
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উচ্চৈঃস্বরে পড়বে নাকি নিম্স্বরে, তাতে 
মতপার্থক্য রয়েছে । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-সহ অনেক ইমাম আস্তে পড়াকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন 


মাসআলা: প্রথম রাকাতের পর অন্যান্য 
রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত 
হওয়াটা সর্বজনবিদিত । কিন্তু কোন কোন 
বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক রাকাতের প্রারস্তে 
বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব ১৩ 


নোট: তাসমিয়া সুরা আল-ফাতিহার অং 

কি না এবং তাকে নামাযে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ 
করা হবে নাকি নিয়স্বরে এসব ব্যাপারে 
বিভিন্ন ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 
সেসব হাদীসের ভিত্তিতেই প্রত্যেক 
ইমামগণ তাদের মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন 
করেছেন । কিন্ত যেহেতু এখানে সেসব 
প্রমাণাদি পরিবেশন করা সমীচীন মনে 
হয়নি বিধায় মাসআলাগুলোর শুধু 
প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে । 


ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাষী (রহ.) 

কর্তৃক তাসমিয়ার কতিপয় ঘটনা 

১. হযরত মুসা আ.) একদিন পেটের 
পীড়ায় আক্রান্ত হলে তিনি 
পরওয়ারদেগারের 
অসুস্থতার কথা প্রকাশ করলেন। 
আল্লাহ তাআলা তাকে ওষুধ হিসেবে 
মরুভূমির এক প্রকার ঘাস ব্যবহার 
করার নির্দেশ দিলেন । হযরত মুসা 
(আ.) সেই ঘাস ব্যবহার করে 
আরোগ্য লাভ করলেন । কিছুদিন পর 


২. বর্ণিত আছে যে, ফেরআউন খোদায়ী 
দাবি করার পূর্বে একটি ঘর নির্মাণ 
করে দরজার বাইরে বিসমিল্লাহ 
লিখেছিল | পরবর্তীতে সে প্রভূত দাবি 
করলে হযরত মুসা (আ.)-কে তার 
নিকট দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করা 
হয়। হযরত মুসা (আ.) তার 
হেদায়েতের কোন লক্ষণ না দেখলে 
আল্লাহর নিকট আবেদন করেন যে, 
ইয়া রব! আমি কতবার তাকে দাওয়াত 
দেব, তার মধ্যে তো আমি কোন মঙ্গল 
দেখতে পাচ্ছি না। উত্তরে আল্লাহ 
তাআলা বললেন, “হে মুসা! সম্ভবত 
তুমি তার ধ্বংস কামনা করছ । তোমার 
দৃষ্টি হল তার কুফরীর দিকে কিন্তু 
“বিসমিল্লাহ' বাক্যটির দিকে ।' সুতরাং 
ফেরআউন যদি কাফির হয়েও দরজার 
বাইরে বিসমিল্লাহর কারণে নিরাপত্তা 
লাভ করতে পারে তাহলে যাদের 
অন্তঃস্থলে বিসমিল্লাহ নাম অস্কিত, 
তাদের (ঈমানদার) নিরাপত্তা কি 
সুনিশ্চিত হতে পারে নাঃ 


৩. হযরত ঈসা (আ.) একবার কোথাও 


যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলেন যে 
একজন কবরবাসীর ওপর আযাব 
হচ্ছে । অতঃপর তিনি যখন সেই 
কবরের নিকট দিয়ে পুনরায় ফিরে 
আসছিলেন তখন দেখলেন যে এখন 
রহমতের ফেরেশতারা নুরের থলে 
নিয়ে তার কাছে উপস্থিত । এই দৃশ্য 


তিনি পুনরায় একই রোগে আক্রান্ত 
করেন । কিন্তু এই সময় তার রোগ 
ভালো হয়নি। তাই তিনি আল্লাহর 
নিকট আরজ করলেন, ইয়া রব! 
প্রথমবার আমি এই ঘাস খেয়ে 
আরোগ্য লাভ করি, কিন্তু দ্বিতীয় বার 
পুনরায় একই ঘাস ব্যবহার করলে 
আমার রোগ দূর হওয়ার পরিবর্তে 
আরো বেড়ে গেল কেন? উত্তরে আল্লাহ 
রা তে তুমি প্রথমবার 
নির্দেশ অনুযায়ী ঘাস খেয়েছ 
নি তোমার রোগ ভালো হয়েছে, 
কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি স্বেচ্ছায় সেই ঘাস 
নিয়েছ বিধায় তোমার রোগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । জেনে রেখ, গোটা দুনিয়ার 
সব জিনিসই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর, 
কেবল আমার নামের উচ্চারণই একে 
কল্যাণকর করতে পারে ।' 


দেখে তিনি অবাক হয়ে আল্লাহর কাছে 
এর কারণ জানতে চাইলে আল্লাহ 
তাআলা তার কাছে ওহী প্রেরণ করেন 
যে, “হে ঈসা! সে একজন পাপিষ্ঠ ও 
অপরাধী লোক ছিল বিধায় প্রথমে 
আযাবে বন্দী ছিল। কিন্তু ইহকাল 
ত্যাগ করার সময় সে একজন সন্তান 
সন্তবা স্ত্রী দুনিয়াতে রেখে এসেছিল । 
পরবর্তীতে সেই স্ত্রীর গর্ভে একজন 
ছেলে জন্মায় এবং সেই স্ত্রী তাকে 
সুন্দরভাবে লালন-পালন করে একজন 
ধর্মগুরুর নিকট দীন শিখতে পাঠায় । 
ধর্মগুরু যখন ওই শিশুকে “বিসমিল্লাহ"- 
এর শিক্ষা দেন তখন আমি লজ্জাবোধ 
করি যে, কিভাবে আমি এই 
কবরবাসীকে আযাব দিতে পারি যখন 
তার ছেলে দুনিয়াতে আমার নাম স্মরণ 
করছে ।” 


* মুফতী মুহাম্মদ শফী, রপ্ত 
পা ৭ 
১৪১৮ হি. -১৯৯৭ পৃ 
নাজাত, বয়রুত, 15 
১ 


হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪২ পৃ. ১২৪, 
হাদীস: ৩২৮০, জাবির ইবনে 


ই কি, লেবনান, খ. 
€ ২, পৃ ১০৫ ১১৬ (১৪৩৪ 
« আল-বগওয়ী, 0 
তাফসীরিল নন হাত 
আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
১৪২০ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
১৩০৫ 
» আল-হাকীম আত-তিরমিযী, নাওয়ািরঙ্ল 
ফী আহাদীসির রাসুল (ো.), দারুল 
, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৬০ 
৭ আল-বগওয়ী, 4 
তাফসীরিল খ. ৩, পৃ. ১৪৩, 


তে 


| ক (খ) আল-বগ যী মাজত 
৩৯:৫৩; ও 
তানযীল ফী তাফসীরিল 


পৃ. ১৪৩, হাদীস: ১৩০৬ (গ) হা 
আদিল, ১৮ কী উলুমিল কিতাব, 
লেবনান মি হি. ল ১৯৯৮ খ্রি.), খ. 


১২, পৃ. ৩৩২ 
১০ মাআনী ফী 


করাচি, পাকিস্তান (১৪২৯ ছি 


, ইদারাতুল মাআরিফ, 
করাচি, পাকিস্তান (১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ 
খি.), পৃ. ১০-১১; সি ১৮ 
রি সুনান স্বনানিত 
তিরমিযী, _এইচ এম নার কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. ₹ ১৯৯২ খ্র.), খ. ২, পৃ. ৩৭২ 
১০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা 


কুরআন, খ. ১, ৭৭ 
১ ফখরুদ্দীন & , মাফাতীহুল গায়ব ₹ 
কবীর, 


দারু 

যত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 

লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
২০০০ খি.), খ. ২, পৃ. ১৫২-১৫৫ 
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বিদ্বিষ্ট রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


(পূরর্রকাশিতের পর] 

তিন. উমাইয়্যা যুগ 
ইতিহাসে বনু উমাইয়্যার শাসনকালকে 
ইসলামের প্রাথমিক যুগের শেষাংশ 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । সেই সুবাদে 
উমাইয়্যা যুগ ইতিহাসের ছাত্র ও 
গবেষকদের জন্য খেলাফতে রাশেদার পর 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্পূর্ণ। এ যুগে 
আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর রি 
সাহাবী জীবিত ছিলেন । 
তাবিয়ীদের নেতৃত্বে হার আহহ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিষয় সংকলিত ও 
লিপিবদ্ধ হয় এ যুগে, যা ইতঃপূর্বে বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় ছিল । ইলমে কুরআন ও ইলমে 
হাদীসের অনেক শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় । 
ফলে উমাইয়্যা যুগ নিয়ে পশ্চিমা পণ্তিত 
প্রাচ্যবিদদের আগ্রহের অন্ত নেই। এ 
ক্ষেত্রে তাদের রচনা ও গবেষণায় কয়েকটি 
ধারা পরিলক্ষিত হয় । 
এক. সাধারণ ইসলামী ইতিহাসের অধীনে 
উমাইয়্যা যুগের আলোচনা করা হয়েছে । 
প্রাচ্যবিদদের লেখা এ ধরনের বেশকিছু 
রচনা ও গ্রন্থ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে 
খিলাফতে রাশিদার যুগসম্পর্কিত 
আলোচনায় । যেমন- ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
ক্লাউড কাহেন (01)০7)-এর আরবের 
ইতিহাস, প্রাচ্যবিদ ম্যুলার (11০)-এর 
গ্রাচ্যে ইসলাম, স্যার উলিয়াম মুর (91 
৬/1111010 1৬101)-এর 7175 00079119916, 
105 1156, 0০০1106 8170 11, বার্নাড 

106 451809101713015 
(ইতিহাসে আরব), ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ 
জুইডি (0101)-এর গবেষণাকর্ম 9601018 
০9 ০010019 09511 চা 210 2118 
10016 ৫1 1৮19010০10১ যার সংক্ষেপিত 
অর্থ “আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি” 
লেবানিজ খিস্টান লেখক 7১. 7. 17100- 
এর [156075 0 016 4893 এবং 4 
91701171501 07 961800105 ইত্যাদি | 

যুগ নিয়ে সরাসরি কিংবা 

প্রায় কাছাকাছি বিষয়ে লেখা ও গবেষণা । 
যেমন- প্রাচ্যবিদ ভন ফলুতন (09110? 


৬৪1) 
কর্তৃত্ব. ত্ 


৬10990)-এর রা আরব 


রায় অনুযায়ী ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা 
যা পূর্ব থেকেই তাদের মন-মেজাযে বাসা 


চি ৬ ০1117955911) কর্তৃক জার্মান 
ভাষায় প্রণীত 1983 21875075 [২০101 


বেধে আছে । এ প্রসঙ্গে ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
কাযানোভার মন্তব্যটি বিশেষভাবে 


0 5911) 90২ অর্থাৎ “আরব রাষ্ট্র ও 


উল্লেখযোগ্য | বনু উমাইয়্যা সম্পর্কে তিনি 


এর পতন'। ১৯০২ সালে প্রকাশিত 


বলেন, “উমভিদের সাধারণ মানসিকতা 


শেষোক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আধুনিক 
গবেষকদের মন্তব্য হচ্ছে, 4 509170910 
ফ৮01]0 00 4১:80 10130015100 016 1] 
01016 [01079595809 | 
তিন. উমাইয়্যা যুগে কারো শাসনকাল 
নিয়ে সুদীর্ঘ রচনা ও গবেষণা । যেমন_ 
প্রাচ্যবিদ লাম্যানস (1:80110915) রচিত 
মুয়াবিয়া (রোযি.) ও প্রথম ইয়াঘিদ বিষয়ে 
গবেষণাকর্ম 70095 90 19 16879 এর 
08116 09108158009 1৬০৪৮/18 1৩ 
এবং [১6 08110 09 92109 101, 
হিশাম রি আবদিল মালিক-এর ওপর 
গাবরিলি (09011011, 

মি এর রচনা] 08110910 01 
171517107, মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ-এর 
ওপর প্রাচ্যবিদ দ্যান্তের গবেষণাকর্ম 
ইত্যাদি । 
চার, অথবা উমাইয়্যা যুগে সংঘটিত 
রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক উল্লেখযোগ্য 
কোনো বিষয় বা ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা । 
যেমন_ বিভিন্ন “সম্প্রদায়” ও “মাওয়ালী” 
তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস বিষয়ে প্রাচ্যাবিদ 
গোল্ড যিহার (12780 001021119.)-এর 
রচনাসমগ্র । এছাড়া রয়েছে খারাজ, 
জিযিয়া (কর), মাওয়ালীদের ভূমিকা, 
অমুসলিমদের সাথে আচার-ব্যবহার, 
প্রশাসন ব্যবস্থা_ ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভিন্ন গবেষণাকর্ম। 

য্যা যুগ সম্পর্কে সাধারণত যে 
ধারণাটি পশ্চিমা লেখক ও প্রাচ্যবিদদের 
রচনায় পরিলক্ষিত তা হচ্ছে, এতিহাসিক 
ঘটনাগ্ডলোর অগোছালো ব্যাখ্যা, 
ঘটনাপ্রবাহকে তাদের সমসাময়িক বিং 
শতাব্দীর প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপযোগী 
করে বিশ্লেষণের অসুস্থ মানসিকতা অথবা 
সেসব একপেশে ও একরোখা মতবাদ ও 


গড়ে উঠেছে লোভ-লালসা ওপর । তাদের 
মানসিকতা হচ্ছে অতিমাত্রায় সম্পদশালী 
হওয়া, লুষ্ঠনের লক্ষ্যে দেশজয়ের মোহ 
এবং পার্থিব ভোগ -বিলাস চরিতার্থ করার 
জন্য নেতৃত্বের লোভ ও 
প্রায়শই দেখা যায়, কতিপয় প্রাচ্যবিদ যারা 
উমভীদের ইতিহাসচর্া করেছেন তারা 
গণধারণার বশবর্তী হয়ে ভূল করেছেন । 
বিশেষ কোনো তারা 
সাধারণভাবে ধরে নেন । অথবা কোনো 
খলীফা কিংবা প্রাদেশিক গভর্নরের 
নীতিকে পুরো উমাইয়্যা যুগের ওপর 
ছাপিয়ে দিয়েছেন । এমন গণধারণা ও 
মন্তব্য থেকেই প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন 
(ড/০11]1805017)-এর উক্তিটি উদ্ধৃত 
হয়েছে ইতিহাসের পাতায় । তার ধারণা, 
উনভীরা সবাই উম্মতে মুহাম্মদীর নেতৃত্ব 
দানের যোগ্যতা রাখতেন না। একথার 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “অভিযোগ রয়েছে, 
সরকারি কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার 
করতো । জনগণের ওপর নির্যাতন 
চালাতো । রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ গুটিকয়েক 
ব্যক্তির পকেটেই চলে যেতো । তারা 
সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখতো । র্‌ 
বাকিদের পকেট থাকতো শূন্য । যিনা, 
ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া তখনকার 
নেতাদের বিনোদনে পরিণত হয়েছিল । 
এর জন্য কারও ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা 
হতো না। কারণ শরয়ী হদ তথা শাস্তির 
বিধানাবলি ছিল অকার্ধকর |” 
ওয়েলহাউসেনের  উপর্ুক্ত 
মন্তব্যটি অসত্য ও বাস্তবতাবিবর্জিত । 
নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদদের মতে, উমাইয়া 
যুগের সকল খলীফা ও সকল গভর্নরের 
ক্ষেত্রে এমন গণরায় নিঃসন্দেহে অবিচার । 
কারণ ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থরাজি প্রমাণ 


জানুয়ার'১৫ _____াাাা্ন্্লার্্্ল্্। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


করে, শরয়ী হদসমূহ একদিনের জন্যও 
অকার্যকর হয়নি উমাইয়া যুগে । যখনই 


উপস্থাপন করা হয়েছে ভয়ানক রক্তপিপাসু 


ও প্রতিহিংসামূলক । ইসলামী আরব 


হিসেবে । প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন রচিত 


হদ অকার্ধকর হয়েছে সাধরাণ জনগণ 
ক্রুদ্ধ হয়েছে, রুখে দীড়িয়েছে এর 
বিরুদ্ধে ৷ ইয়াধিদের ছেলে দ্বিতীয় ওয়ালিদ 
সম্পর্কে যখন উমভীদের মধ্য থেকেই তার 
বিরোধী শিবিরের লোকজন গজব ছড়াল 


গ্রন্থে উমাইয়্যা যুগের আলোচনায় পরপর 
য় অধ্যায়ের শিরোণাম দেয়া 

হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহযুদ্ধ । 

-এ যুগে সংঘটিত ত বিজয়সমূহ এবং যুদ্ধের 

সময় বস্তুগত আবেগের ওপর ভা 


যে, সে ফাসিক ও পাপীষ্ঠ ৷ (গুজবটি 
সঠিক কিংবা মিথ্যা যাই হোক) এমন কথা 
ব্যাপকহারে প্রচারিত হবার পর, মানুষ 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে । একসময় 
তাকে হত্যা করে । 

এমন গণমন্তব্য কিভাবে সঠিক হয় উমভি 
খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের 
ক্ষেত্রে যার সম্পর্কে আল্লামা নাফে (রহ.) 
উক্তি করেছেন, “আমি মদীনাকে 
প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি । গোটা মদীনা জুড়ে 


প্রাচ্যবিদ_ভন ফলুতনের ভাষায় “বিজয়ের 
পিছনে দীনপ্রচারের চাইতে সেনাপতি ও 
গভর্নরদের লোভ ও দেশজয়ের নেশা 
বেশি 


কাজ করেছে” কার্ল 
বৌক্যালম্যানের উক্তি তো আরও 
মারাত্বক । তিনি বলেন, “জিহাদের 


উদ্দেশ্য ঈমান ও আকীদাপ্রচার নয়; বরং 
গনিমতের মাল ও সম্পদ আহরণই ছিল 


আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের চেয়ে 
অধিকহারে আল্লাহর কিতাবের অধ্যয়ন ও 


মূল লক্ষ্য ।৯ 
-বিভিন্ন নু ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগুলোকে 
আলোচনায় নিয়ে আসা । 


-যিম্মিদের অপসারন ও বিতাড়ন । 


অনুধাবন করে এমন পরিবর্তনযোগ্য আর 
কোনো যুবক দেখেনি " ইতিহাসবিদ 
আল-আ্শার এক বর্ণনায় এসেছে, 
মদীনায় ফকীহ তথা ফিকাহবিদ ছিলেন 
চারজন । তাদের একজন আবদুল মালিক 
ইবন , মারওয়ান; তার আমীর হবার 


। 
উরে যুগ নিয়ে পশ্চিমা লেখক, পণ্ডিত 
ও প্রাচ্যবিদগণ প্রচুর লিখেছেন । এক্ষেত্রে 
তাদের অতিরঞ্জন অথবা তাদের মধ্য 
থেকে একদল প্রাচ্যবিদের 
58৯৮ ৷ এ স্বল্প পরিসরে 
সেসবের রিত বর্ণনা অসম্ভব । তবে 
এখানে অন্তত সেসব বিষয়গ্তলো সংক্ষেপে 
উল্লেখ করতে পারি যেগুলোকে কেন্দ্র করে 
তারা তাদের বিদ্িষ্ট রচনা ও গবেষণা 
চালানোর অপচেষ্টা করেছেন । উমাইয়্যা 
যুগের ইতিবাচক অর্জন ও অবদানগুলোকে 
পাশ কাটিয়ে তারা তাদের কথিত 
ইতিহাসচর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেছেন 
ক্ত বিষয়ে: 

-কোনো ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটিমাত্র 
কারণের ওপর জোর প্রদান । অর্থাৎ 
ঘটনার সামগ্রিক বিচার না করে কোনো 
একটি কারণকে সামনে রেখে গণমন্তব্য 
করা। 

উমাইয়া খেলাফতের জাতিগত দ্বন্দ । 
অর্থাৎ আরব ও অনারবদের মধ্যে খুটিনাটি 
বিষয়গুলোকে ফুলিয়ে, ফাপিয়ে বিরাট 
দ্বন্বের রূপ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে 
প্রাচ্যবিদদের লিখিত ইতিহাসে । 

-গোত্র ও স্বজনগ্রীতির প্রচার, গৃহবিবাদ ও 
ফিতনার বর্ণনা । এক্ষেত্রে 'উমভিদেরকে 


-বিভিন্ন প্রকার ইসলামী ও ইসলাম 
বিরোধী ফিরকা ও দলের আবিষ্কার ও 
প্রকাশ ৷ বিশেষ করে শিয়াদের বিভিন্ন 
গ্রুপ, খারেজী, মু'তাধিলা, সুফিবাদ 
ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে 
প্রাচ্যবিদগণ বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । তাদের স্বার্থে কোনোটাকে 
তারা উপরে তুলেন, আবার তারাই 
কোনোটাকে ক্ষীণভাবে আলোচনা করেন । 
-এবং মুসলিম সমাজে মাওয়ালী তথা 
মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের “সমস্যা” ৷ সর্বশেষ 
বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে 
প্রাচ্যবিদদের রচনায় । কারণ এটাকেই 


বিজ্ঞান, কলা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যসহ 
সমাজের নানা টন 'উমভি খলীফাদের 
অবদান ও ভূমিকাগুলোকে বেমালুম ভূলে 
গেছেন একদল প্রাচ্যবিদ তাদের ইতিহাস 
রচনায় । অমুসলিমদের ওপর ইসলামের 
শিক্ষা, নৈতিকতা ও এতিহ্যের প্রভাবকে 
করা হয়েছে_ পুরোদমে । 
উদার যুদ্ধনীতি, মুসলিম 


ইসলামের 
বীরদের 


রাষ্ট্রনীতিকে জঘন্য ও ভয়ানকরূপে 
চিত্রায়িত করেছেন পশ্চিমা 
ইতিহাসবিদগণ | যেমন: 


কনস্টান্টিপোলের বিরুদ্ধে হযরত আমিরে 
মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা. কর্তৃক 
এতিহাসিক অভিযানগুলোকে বর্বর 

আখ্যায়িত করে প্রাচ্যবিদ কার্ল 
বোক্যালম্যান বলেন, “বাস্তবে মু'আবিয়ার 
সেনাবাহিনী দুই দুইবার কনস্টান্টিপোল 
পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, কিন্তু বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য স্বীয় এতিহ্যগত শ্রেষ্ঠত্রে 
বদৌলতে সেসব বর্বর আক্রমণগ্তলো 
প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে 1৯ 

সামরিক দক্ষতা, অসীম ধৈর্য, বীরত্ব ও 
সাহসিকতার মতো কোনো ইতিবাচক দিক 
নজরে আসেনি প্রাচ্যবিদ রচয়িতাদের । 
এসব বিজয়ে মুজাহিদদের প্রচণ্ড ঈমানী 
বল, জিহাদের স্পিরিট এবং ইসলামী 
আকীদার কারণে তাদের অভ্যন্তরীণ 
শক্তিই যে অন্যতম কারণ, তাও তাদের 
দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বরং এসব বিজয় 
অর্জনে বিপক্ষ বাহিনীর পারস্পরিক ছন্দ, 
অসহযোগিতা ও অনৈক্যকেই দায়ী 
করেছেন বেশি । যাতে পাঠকের মনে 
ভক্তি বা শ্রদ্ধা সৃষ্টি না হয়। উদাহরণস্বরূপ 
নিম্নে উমাইয়া যুগ নিয়ে বিদ্িষ্ট 


হচ্ছে: 

-প্রা্বিদ সেডিও বলেন, “আরবরা 
অবরোধযুদ্ধে খুব একটা পারদর্শী ছিল 
না। যদি রোম ও পারস্যদের মধ্যে 
পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ ও বিবাদ না থাকতো, 
তা হলে তাদের বিপক্ষে আরবদের 
পরাজয় অনিবার্য ছিল ॥ 

-কার্ল ব্রোক্যলম্যান বিখ্যাত আরব 
সেনাপতি কুতায়বা ইবনু মুসলিম কর্তৃক 
বোখারা ও সমরকন্দের যুদ্ধজয়ের 
কারণদর্শাতে গিয়ে মন্তব্য করেন, তখন 
সেখানকার রাজপরিবারগুলোতে কলহ- 
বিবাদ দেখা দিয়েছিল । আর কুতায়বা 


আশাজাগানিয়া কাহিনী, 


ভালো করেই জানতেন, শক্রুপক্ষের 


সেনাপতিদের উন্নত মানবিক গুণাবলী, 
নৈতিক উৎকর্ষ, সামাজিক উন্নয়ন 
ইত্যাদিকে এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে । 


গৃহবিবাদকে কিভাবে কাজে লাগানো 


যায় । 
-এ প্রাচ্যবিদের দৃষ্টিতে স্পেন বিজয়ে 


মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদের 


আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কতিপয় 
প্রা্যবিদ উমাইয়্টা যুগে সংঘটিত 


সফলতার একটিই কারণ । তা হচ্ছে 


বিজয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছেন তা চরম পর্যায়ের বিদিষ্ট 


সেখানকার “গোতি রাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ 
দ্ন্দ-ফাসাদ ঠঃ 
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স।ম।কা।লী।ন 


উমভী খলীফাদের চরিত্রহনন হচ্ছে বিদ্িষ্ট 


বিদ্িষ্ট প্রাচ্যবিদগণ এসব _ বিতর্কিত 


প্রা্যবিদদের আরেক নিন্দিত দিক । 


লেখকদের বর্ণনাগ্তলোকে পুঁজি করেই 


কাউকে ছাড়েননি তারা তাদের কথিত 


তাদের তথাকথিত ইতিহাসচর্চা করেছেন । 


গবেষণায় । প্রখ্যাত সাহাবী থেকে আরম্ত 


ফলশ্রুতিতে তাদের লেখা ইতিহাস হয়েছে 


করে নন্দিত খলীফা উমর ইবন আবদুল 
আযীযের ব্যক্তিত্বকে পর্যন্ত খাটো করার 
ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তারা । প্রাচ্যবিদ 


অন্তঃসারশূন্য এবং ভূলতথ্যে ভরা প্রাণহীন 
এক বর্ণনাসমষ্টি । এসব তথ্য খোদ তাদের 
মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে পরবর্তীতে | 


ওয়েলহাউসেন বিখ্যাত সাহাবী ও কাতিবে 


যেমনটা প্রতীয়মান হয়েছে প্রাচ্যবিদ 


ওহী হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর 


বেকরের গবেষণায় । 


ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অপবাদ দিয়ে লিখেন, 


প্রাচ্যবিদ বেকর (39০19, 01] ঢা.) 


“মু'আবিয়ার অন্তরে ইসলামের গভীর 


জার্মান প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন এবং 


সম্পর্ক ছিলো না।”২ কার্ল ব্রোক্যলম্যান 


প্রাচ্যবিদ লাম্যনস কর্তৃক রচিত বনু 


খলীফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের 
ন্যায় বিচক্ষণ শাসককে কৃপণতা ও 


উমাইয়্যার ইতিহাসবিষয়ক রচনাগুলোর 
ওপর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । 


অপব্যবস্থাপনার দোষে দোষারোপ 
করেছেন । আর যাকে ন্যায়পরায়ণতা ও 
সততার দরুন পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ 


আলোচনায় তিনি লক্ষ করেন, 
“ওয়েলহাউসেন যেসব বিষয়ে সফল 
হয়েছেন তাতে লাম্যানস বুদ্ধিমান হওয়া 


বলা হয় সেই উমর ইবনু আবদুল আযীয 


সত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন। ল্যামনসের 


(রহ.)-এর মূল বৈশিষ্ট্য ন্যায়পরায়ণতাকে 
অস্বী 


রচনাগুলো হচ্ছে স্রেফ ঘটনার সমষ্টি যার 


কার করে বসেন প্রাচ্যবিদ মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। আর 
ওয়েলহাউসেন | এভাবে অধিকাংশ উমভী ওয়েলহাউসেনের গ্রন্থ হচ্ছে বিরাট 
একদল প্রাচ্যবিদ প্রাসাদসদৃশ | লাম্যানস যাদের সম্পর্কে 


দুশ্ঠরিত্র কিংবা ইতিহাসের খলনায়ক 


আলোচনা করেছেন তাদের ব্যক্তিত্বকে 


হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাদের রচনা 
ও গবেষণায় । 


কলুষিত করেছেন একেকটি অংশ ধরে। 
কিন্তু তার এ বর্ণনা সঠিক ছিল না। 


আসল কথা হচ্ছে, কতিপয় প্রাচ্যবিদ 


অন্যদিকে ওয়েলহাউসেন তার আলোচিত 


উমাইয়্যা যুগের ইতিহাস রচনায় দুর্বল ও 


ব্যক্তিত্গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন 


সংশয়ুক্ত বর্ণনাসমূহের পিছনে ছুটেছেন | 


করেছেন যেভাবে পাথর কেটে কেটে 


ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলিকে তাদের 
ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন 
ফিতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে । বিশেষ করে যখন 
তারা দেখলো, মহানবী (সা.)-এর 


ভাক্কর্ষ তৈরি করা হয় ।৮ অথচ এরপরও 
ওয়েলহাউসেন বেশকিছু জায়গায় ভূল 
করেছেন । 


সীরাতবিষযয়ক ব অত্যন্ত 


কতিপয় প্রাচ্যবিদের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট 


শক্তিশালী এবং ঘটনাবলীর সুত্রগুলো 


বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ বিশেষজ্ঞ 


এতো বেশি এক্যমত্যের সঙ্গে উদ্ধৃত 
হয়েছে যে, এমন বহুসূত্রে বধ 
ইতিহাসকে বিকৃত করা তাদের পক্ষে খুব 


ইতিহাসবোদ্ধাদের নিকট যেমন প্রশ্নবিদ্ধ 
হয়েছে, তেমনি ইসলামী ইতিহাসের ভক্ত- 
অনুরক্তদের নিকটও নানা ধরনের সংশয় 


একটা সহজ ছিল না। খেলাফতে 
রাশেদার যুগও সীরাতুন্নবীর পর সর্বাধিক 
রক্ষিত ইতিহাস । কিন্তু উমাইয়্যা যুগ 


ও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে । কারণ সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে লিখিত মৌলিক আরবি রচনাসমূহে 
এধরনের তথ্য বা ব্যাখ্যা অযাচিত ও 


তো আর এমন ছিল না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন 


অপরিচিত । . বিশেষজ্ঞের মতে, 


সাম্প্রদায়িক বর্ণনাসমূহ তাদের লক্ষ্য পূরণে 


উমভীদের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস । 


সাহায্য করেছে। ত উমভীদের 
ইতিহাস রচিত হয়েছে আব্বাসী যুগে, 


এতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে । তবে 
ইসলামের কাছের যুগ হওয়ায় এবং 


যেখানে কতিপয় রাবি বা বর্ণনাকারী 
বাস্তবঘটনাকে পরিবর্তন করেছে, কিংবা 
ঘটনার বিকৃতি ঘটিয়েছে অথবা কিছু অংশ 


অনেক সাহাবী, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়ি 
জীবিত থাকায় তাদের অর্জনও অনেক । 
এক গৌরবোজ্জ্বল _ ইতিহাস রয়েছে 


বাদ দিয়েছে । আব্বাসীদের খুশি করতে 


তাদের । তাই এতিহাসিক সত্য ও 


গিয়ে কোনো কোনো বর্ণনাকারী উমভীদের 


বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কতিপয় 


চরিত্র ও অর্জনকে খাটো করার জন্য নতুন 


প্রা্বিদের তথাকথিত ইতিহাসচর্চা 


নতুন অপবাদ সংযোগ করেছে । আর 


ইসলামের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে এক বিদ্িষ্ট 


কর্মযজ্ঞ এবং সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের 
মধ্যে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি 


সৃষ্টির ঘৃণ্য চক্রান্ত 


চার. আব্বাসী যুগ 
ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসী যুগ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ 
হিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০০ বছরের অধিক সুদীর্ঘ 
আব্বাসী যুগ অনেক তাৎপর্যময় 
রাজনৈতিক ঘটনার নিরব সাক্ষী । দীর্ঘ এ 
সময়ে মুসলিম সভ্যতার চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয় । জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, 
চিন্তা-চেতনা ও জীবন-মান য় 
আব্বাসী খলীফাদের ব্যাপক ভূমিকার 
দরুন আব্বাসী যুগকে (বিশেষ করে প্রথম 
অর্ধাংশকে) ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণালি 
যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 
একইভাবে এ যুগকে রাজনৈতিক শক্তি ও 
উন্নত সভ্যতার যুগও বলা হয়ে থাকে । এ 
কারণে আরব-অনারব নির্বিশেষে সকল 
ইতিহাসবিদের আগ্রহের অন্যতম 
কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে _ আব্বাসী যুগ। 
অনারবদের মধ্যে পশ্চিমা লেখক, পণ্তিত 
ও প্রাচ্যবিদদের আগ্রহ একটু বেশি । 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলামী ইতিহাসের 
জনক মুসলিম আরব লেখকরা হলেও 
আধুনিক যুগে ইতিহাসের বই-পত্র যখন 
ছাপার অক্ষরে সাধারণ পাঠকের হাতে 
পৌঁছে সুবিন্যস্তভাবে আকর্ষণীয় মলাটে 
এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক যখন তার মধ্যে 
ইসলামী ইতিহাসের বই-পুস্তক তালাশ 
করে, তখন তারা তাদের হাতের নাগালে 
পায় কেবলমাত্র প্রাচ্যবিদদের বই । 
আব্বাসী যুগের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা 
ও গবেষণা বহুমাত্রিক | গুরুত্বপূর্ণ এ 
যুগের কোনো অংশই বাদ পড়েনি 
ইউরোপিয়ান লেখকদের অনুসন্ধানে | 
আব্বাসী যুগের বিভিন্ন খলীফা, প্রখ্যাত 
ব্যক্তিতৃ, গুরুত্বপূর্ণ শহর, বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ঘটনাবলীসহ মোটামুটি 


এবং এতি 

সকল বিষয়ে তারা কলম ধরেছেন | তবে 
মুসলমানদের নিকট ইতিহাসের “ন্বর্ণালি 
যুগ" হিসেবে খ্যাত এ যুগকে বিতর্কিত, 
প্রাণহীন এবং মানবতার জন্য এক ভয়ানক 
যুগ হিসেবে উপস্থাপনে কোনো ক্রটি 
করেননি একদল প্রাচ্যবিদ ৷ সংক্ষেপে 
এখানে তাদের রচনাসমগ্রকে দুইভাগে 
ভাগ করতে পারি । 

এক. ইসলামের সাধারণ ইতিহাসের 
অধীনে আব্বাসী যুগের আলোচনা । 


জানুয়ার'১৫ __াল্্্্য। আত্তর্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


এক্ষেত্রে অগ্রগামী হচ্ছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ 
ওয়েল (51০11), যিনি জার্মান ভাষায় 
“খেলাফতের ইতিহাস" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা 
করেন । ৫ খণ্ডের বিরাট এ গ্রন্থটি ১৮৪৬- 


-প্রাচ্যবিদ সোর্ডেল (9০9910০1 7).)-এর 
03095610173 0০ 00117701018] 


ভন ভলুটেন ও ওয়েলহাউসেনের ন্যায় 
প্রাচ্যবিদগণ এ ব্যাখ্যার বিস্তার ঘটান । 


810985100১৪ শীর্ষক রচনা ১৯৬০ সালে 
প্রকাশিত হয় । 


১৮৬২ সালে স্টোতকার্টে প্রকাশিত হয় । 
তার পরপরই প্রাচ্যবিদ মুল্যার রচনা 
করেন প্রাচ্যে ইসলাম” শীর্ষক দুই খণ্ডের 
ইতিহাসগ্রন্থ । যা তিনি জার্মানভাষায় 
১৮৮৫-১৮৮৭ সালে বার্লিনে প্রকাশ 
করেন । এরপর বাকি প্রাচ্যবিদদের বই- 
পুস্তক বাজারে আসতে থাকে । তার মধ্যে 
প্রসদ্ধী কয়েকজন যেমন- কার্ল 
বৌক্যলম্যান (00811 13109019107910), 
স্পোলার (9110, 13906010), বার্নাড 
লুইস (8০10810 [.6৬15) প্রমুখ । এ 
ধারায় প্রাচ্যবিদদের গ্রুপভিত্তিক রচনাও 


রয়েছে। যেমন- ক্যামব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মধ্যযুগের 
ইতিহাস' (0175. 087007029 
৬1০016৮৪] 1715101)  শিরোণামে 


একদল প্রাচ্যবিদের গবেষণাকর্ম বেরিয়েছে 
১৯১১ থেকে ১৯৩৬ সালে । এছাড়া 
প্রাচ্যবিদদের তৈরি “ইসলামী বিশ্বকোষ" 
তো আছেই। 

দুই. আব্বাসী যুগ নিয়ে সরাসরি রচনা ও 
গবেষণা | কেউ সামগ্রিক আববাসী যুগের 
ওপর, কেউ আব্বাসী যুগের কোনো 
খলীফাকে নিয়ে, আবার কেউ আব্বাসী 
যুগের কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা 
এতিহাসিক শহর কিংবা বিষয় নিয়ে। 
নিয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদের 
এতদসংক্রান্ত রচনা ও গবেষণাকর্মের 
শিরোণাম সালসহ উল্লেখ করা হলো: 
মার্কিন প্রাচ্যবিদ ফ্রাই (5৮০) ১৯৫২ 
সালে প্রকাশ করেন 119 4১00851] 
000501:80%... । তার আরেকটি বই 
১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় 10০ [২01০ ০01 
4১০৮1091107 শিরোণামে | 

-প্রাচ্যবিদ ৬/০1805917-এর লেখা 776 
40811080010, 100 15 ঠি]] শীর্ষক 
গ্রন্থটি ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ড্যানেট (79601060) 1৬1817/80 
6. 1৮110101190-এর ওপর পিএচডি 
গবেষণা করেন ১৯৩৯ সালে । 

-প্রাচ্যবিদ ল্যাসনার (7:5976) রচিত 
1179 91798101105 02019 4১008910 1২019 
শীর্ষক ১৯৮০ সালে 71777091011 
থেকে মুদ্রিত হয় । ১৯৬৩ সালে প্রকাশ 
করেন 053 010 076] 01909581015 07 
7395090. 


তাদের মতে আব্বাসী দাওয়াত হচ্ছে 


-আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিক যুগ নিয়ে 
প্রাচ্যবিদ কেনেডি (1:901905 17) রচনা 
করেন, 1075 58119 £5008310 08111017816 | 
রচনাটি ১৯৮১ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ল্যাপিড্যাস (.801483) দড 
মুসলিম সম্প্রদায়, দল ও সমাজ নিয়ে 
লিখেছেন 1719107/ ০0? [নার 
90901560195 ১৯৯৪ সালে । 

-আব্বাসী আমল নিয়ে প্রাচ্যবিদ 
নোলডেকে (01016) বেশ কয়েকটি 
রচনা রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
যেমষন_ 4৯1 1৬1৪1750901, 9109101)53 
017. 18516 1715101% ইত্যাদি । 
শেষোক্ত গ্রন্থটি ১৮৯২ সালে লন্ডন থেকে 
মুদ্রিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ভন ভলুতেন (৬৪ ৬191017)- 
এর 1799 010150179০1 4১008310017 
(0152 ০07 076  450085105 11 
1.)0189017).. শীর্ষক বইটি ১৯৮০ সালে 
লেডেন থেকে প্রকাশিত হয় । 

এগুলো ছাড়াও প্রাচ্যবিদদের আরও 
গুরুতুপূর্ণ যুগ আববাসী খেলাফত বিষয়ে । 
তাদের সব রচনা ও গবেষণার তালিকা 
যেমন এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়, 
তেমনি আব্বাসী যুগ নিয়ে তাদের সব 
অপব্যাখ্যার বর্ণনাও অসম্ভব । তবে এর 
পিছনে তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের ওপর 
সামগ্রিক একটা ধারণা নেয়ার জন্য 
উদাহরণস্বরূপ তাদের কয়েকটি 
এঁতিহাসিক ভুল বা তথ্যবিভ্রাট নিয়ে 
সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা যায় । 

* আব্বাসী যুগ নিয়ে ইউরোপিয়ান 
প্রাচ্যবিদদের প্রথম ভুল হচ্ছে, তারা 
মুসলিম আরবদের এঁতিহাসিক বিভিন্ন 
ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন জাতিগত ছন্দ 
হিসেবে । অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে 
মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় তথা আরব 
শাসক এবং শীসিত পারসিকদের মধ্যকার 
অভ্যন্তরীণ ভয়াবহ দ্বন্দের ফলে আববাসী 
খেলাফতের জন্ম হয়েছে । এ অপব্যাখ্যার 
অগ্রপথিক হচ্ছেন প্রাচ্যবিদ ওয়েল তার 
“খেলাফতের ইতিহাস+ শীর্ষক গ্রন্থে এবং 
প্রাচ্যবিদ নুডলেকে তার 'পরাচ্যের ইতিহাস: 
নির্বাচিত অংশ" শীর্ষক গ্রন্থে । পরবর্তীতে 


পারসিকদের বিদ্রোহ । অনেকে তো 
তাদের রচনার শিরোণাম দিয়েছে 17079 
[১০15191 151101)116 0৫ 076 /১0085109 
যেমন ওয়াইট আববাসী 
খেলাফত বিষয়ক গবেষণার শিরোণাম 
দিয়েছে 76 199-989581010 1171119 
০010)০ /১১০৪3105.৯ 

* উপর্যুক্ত ধারণা থেকে আববাসী যুগের 
প্রথম অংশকে প্রাচ্যবিদগণ “পারস্য 
প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ" হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । তারা যুক্তি দেখান, কারণ 
আব্বাসীরা উমভীদের হটিয়ে খেলাফতের 


মসনদে বসে পারসিকদের কাঁধে ভর 
করে।_ প্রাচ্যবিদ বেকরের ভাষায় 
আব্বাসীদের _ বিজয় ছিল মূলত: 


পারসিকদের বিজয় | এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ 
ওয়েলহাউসেন বলেন, 'আববাসীদের 
আগমনে মূলত আরব শাসনের পরিসমাপ্তি 
ঘটে । এবং মুসলিম উম্মাহর আড়ালে 
আরবির ওপর ফার্সি বিজয় লাভ করে ।”৬ 
এমন তথ্যের সুত্র ধরে প্রাচ্যবিদগণ 


আব্বাসী যুগে মুসলিম আরব এতিহ্য এবং 
ইসলামী মূল্যবোধের অবসান প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন । 


অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, উমাইয়াদের পতনে 
আরবদের ক্ষমতা ও প্রভাব শেষ হয়ে 
যায়নি । ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও 
প্রশাসনের মূল পদপগ্ডলোতে আরবরাই 
সক্রিয় ছিল। পারস্যসহ বিভিন্ন স্থানে 
কতিপয় মাওয়ালি তথা ক্রীতদাস ও 
অনারবদের কিছুটা প্রভাব থাকলেও মূল 
কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল আরবদের হাতে | 
সশস্ত্রবাহিনীতে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে, 
রাজনীতিতে আরবগোত্রগুলোই বলবৎ 
ছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও 
প্রশাসনের ভাষাও ছিল আরবি । 
অনিবার্ষভাবে কিছু ফার্সি পরিভাষা 
সমাজজীবনে ঢুকে পড়লেও ইসলাম 
বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে 
খলীফাদের অবস্থান ছিল খুবই শক্ত | 

* ১৯৭০ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত দুই 
খণ্ডের ক্যান্িজের ইসলামী ইতিহাস" 
(06 08101011065 17190015০01 
15101) শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস 
ও সভ্যতা বিষয়ক সর্বশেষ তথ্যভাণ্ডার 
হিসেবে গণ্য করা হয় আধুনিক বিশ্বে । 
একদল প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ কর্তৃক প্রণীত এ 


জানুয়ার'১৫ _______াল্। আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


গ্রন্থে পাঠকমহল প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী 


প্রাচ্যবিদদের ভাষায় তিনি নাকি লক্ষ্য 


আব্বাসী যুগ বিষয়ক আলোচনা দেখতে 


হাসিলের জন্য মূল্যবোধ, বিবেক কোনো 


পাবেন যা হত্যা, খুন-খারাবির নানাধরনের 


কিছুরই তোয়াক্কা করতেন না । 


ঘটনার বর্ণনায় ঠাসা । অথচ মুসলমানরা 


আর খলীফা হারুনুর রশিদের ব্যক্তিত্ব ও 


এ যুগকে ইসলামী ইতিহাসের “ন্বর্ণালী 
যুগ* হিসেবে গণ্য করেন। এ যুগটা 
ইসলামী সভ্যতার উৎকর্ষের যুগ হলেও, 
তা প্রাচ্যবিদ ফন গ্রুনিবাম (৬০1) 
011798011)-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের 
অনুকরণ ও অনুসরণের যুগ । অর্থাৎ এ 
যুগে মুসলমানরা ইহুদি, খিস্টান, গ্রিক 
ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতাকে অনুকরণ 
করেছেন । শাসন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও 
আরবি সাহিত্য গ্রহণ করেছেন 
পারসিকদের কাছ থেকে | ফন গ্রুনিবামের 
এমন অপব্যাখ্যায় খোদ পশ্চিমা লেখরাও 
অবাক । প্রাচ্যবিদ রজার ওয়িনের মতো 
তাদের অনেকে এমন মন্তব্যের কড়া 
সমালোচনা করেছেন । এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত 
লেখক ও গবেষক এডওয়ার্ড সায়িদের 
উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলেন, “এমন মন্তব্য বৃদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা । 
প্রাচ্যবাদের কোনো খারাপ মানদণ্ডেও পড়ে 
না এমন টি ৷ অথচ তার বর্ণনায় এ 
যুগ তু ইসলামের সর্বোত্তম 
ইতিহাস হতে পারতো ৮ তবে অনেকের 
মতে এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদি লাপিডাস, 
সোর্ডেল, লাসনার ও কেনেডির 


ভ অনেক 
মিইভিভি লাকি লাফল বিবৃত হয়েছে । 


* আব্বাসী খলীফাদের ব্যক্তিত্বকে 
মন্দভাবে চিত্রায়ন । বিশেষ করে যে 
যুগটাকে শক্তি ও উন্নতির যুগ বলা হয়- 
সেই সময় প্রশাসনে থাকা আববাসী 


চরিত্র একদল প্রাচ্যবিদের যে অপব্যাখ্যা 
ও তথ্যবিকৃতির শিকার হয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । বাদশাহ হারুনুর রশিদ বিষয়ে 
১৮৮১ সালে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ “বালমার' 
বই লিখেছেন । ১৯১২ সালে বারমাকিদের 
রচনা করেন । অতঃপর ১৯৩৩ সালে 
সরাসরি বাদশাহ হারুনুর রশিদের ওপর 
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ “ফিলবি' পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। এসব রচনার কোনোটাতেই 
ইসলামী ইতিহাসের এ মহান খলীফা 
সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 
ঘটেনি ৷ বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদরা বলেন, 
আরব্য রজনীসহ আধুনিক যুগে 
কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন নাটক-সিনেমাতে 
বাদশাহ হারুনুর রশিদকে কেন্দ্র করে 
যেসব খলচরিত্র উপস্থাপন করা হয় তা 
প্রাযবিদদের ওসব অপব্যাখ্যারই 
ফলাফল | বিশেষ করে বাদশাহ হারুনুর 
রশিদের বোন “আব্বাসাহ' ও জাফর 
বারমাকিকে কেন্দ্র করে যেসব মনগড়া ও 
অসত্য কাহিনী প্রচার করেছেন কতিপয় 
প্রাচ্যবিদ তার লক্ষ্য ইসলামী মূল্যবোধ 
এবং মুসলিম সমাজের মানহানি বৈ কিছু 
নয়। এসব কাহিনী এতোই নিচুমানের 
কল্পিত যে, তা কোনো অর্থেই সমালোচনা 
ও বিশ্রেষনের যোগ্য না। যেসব দুর্বল 
কল্পিত বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এসব 
কাহিনী নির্মিত হয়েছে তার তীব্র নিন্দা 


খলীফাদের ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনায় কতিপয় 


জানিয়ে আল্লামা ইবন খালদুন বলেন, 


প্রাচ্যবিদ অদ্ভুত অথবা মনগড়া বর্ণনা ও 
কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং তা সাশিষ্ট 
খলীফা ও তার শাসননীতির ওপর ছাপিয়ে 
দিয়েছেন । এমনসব কাহিনীর ওপর ভিত্তি 
করে বেশ কয়েকজন আব্বাসী খলীফাকে 
দুর্বল বা জলদবাজ অথবা রক্তপিপাসু 

বা স্বচ্ছ রাজনীতিশূন্য ব্যক্তি হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয় তাদের কথিত 
ইতিহাসচর্চায় । যেমন, প্রাচ্যবিদদের 
দৃষ্টিতে প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল 
আব্বাস ছিলেন দুর্বল বাদশাহ | তিনি 
মূলত তিন পারসিকের হাতের পুতুল 
ছিলেন । তারা হচ্ছেন: আবু সালমা আল 
খাল্লাল, আবু মুসলিম খোরাসানী ও খালেদ 
বারমাকি ৷ খলীফা মনসুরকে উপস্থাপন 
করা হয়েছে ধূর্ত ও ধুরন্ধর হিসেবে । 


'আব্বাসাহ এমন গর্িত কাজে পা 
বাড়াবে- এটা বিবেকসম্মত নয় । কারণ 
তখনও তাদের মধ্যে ধমীয় সরলতা ও 
আরব এঁতিহ্য বহাল ছিল । তার (অর্থাৎ 
বাদশা হারুনুর রশিদের বোনের) কাছ 
থেকে চরিত্র ও পবিত্রতা যদি হারিয়ে যায়, 
তা হলে পবিত্রতা ও নৈতিক চরিত্র আর 
কোথায় তালাশ করবেন ।”৯ 
ইসলামবিদ্বেধী লেখকরা তাদের রচনায় 
খলীফা হারুনুর রশিদকে চিত্রায়িত 
করেছেন নেশাখোর, নারী-আসক্ত ও 
বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন 
বাদশাহ রূপে । এসব অপবাদের কঠোর 
প্রতিবাদ জানিয়ে আল্লামা ইবনে খালদুন 
বলেন, 
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অর্থাৎ “এসব বাজে বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব 
আছে? খেলাফতের পদে থেকে দীন ও 
ন্যায়পরায়ণতার যে গুরুদায়িত্ব তিনি 
পালন করে গেছেন তার সাথে এসবের 
কোথাও কি কোনো সঙ্গতি আছে? তার 
ইবাদতগুজারি, নামাযের ওয়াক্তসমূহের 
পাবন্দি এবং প্রথম ওয়াক্তে ফজরের 
নামাযে তার উপস্থিতি? আল্লামা 
তাবারিসহ বিভিন্ন ইতিহাসবিদ বর্ণনা 
করেছেন, তিনি (হারুনুর রশিদ) দৈনিক 
একশ' রাকাত নফল নামায পড়তেন । 
একবছর জিহাদে যেতেন তো, 
আরেকবছর হজ্জে যেতেন । হারুনুর রশিদ 
আহলে ইরাকের মাযহাব অনুসারে 
খেজুরের নাবীয (পানীয়) পান করতেন । 
খাটি মদপানের অপবাদ দিয়ে তাকে 
দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। 
উম্মতের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে যে বিষয়টি 
হারাম সেই মদপানে আসক্ত হবার ব্যক্তি 

হারুনুর রশিদ ছিলেন না ২ 
* আব্বাসী যুগের বিভিন্ন অখ্যাত দল, 
ফেরকা ও সম্প্রদায়কে যা নয় তার চেয়ে 
বেশি করে উপস্থাপন করা । এর মাধ্যমে 
আব্বাসী খলীফাদের মানবিক গুণাবলি, 
ংস্কারমূলক অবদান, তাদের উদারনীতি, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
ইত্যাদি রুত্পূর্ণ বিষয়গুলোকে 
আড়াল করার একটি সুক্ষ 

রচনা ও গবেষণায় । 


জানুয়ার১৫ __লল্। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিভিন্ন ইসলামী মাযহাব ও ধর্মভিত্তিক 
ফিরকা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে 
প্রাচ্যবিদদের অগ্রপথিক হচ্ছেন ইংরেজ 
প্রাচ্যবিদ “জর্জ সেল" মৃত্যু: ১৭৩৬) । 
এরপর ধারাবাহিকভাবে ভিনসিক, 


যুগ । তবে মুসলমানদের গর্বের ধন এ যুগ 
নিয়ে কতিপয় প্রাচ্যবিদের বিদিষ্ট রচনা ও 
গবেষণা রীতিমত উদ্বেগজনক 
পর্যালোচনায় দেখা যায়, আব্বাসী যুগের 


শেষের অংশের চাইতে প্রাচ্যবিদগণ বেশি 


নোলডেকে, কার্ল বেকর, ক্রেমার, স্টার্ন, 
ম্যাকডোনান্ড প্রমুখ প্রাচ্যবিদদের গবেষণা 
একের পর আসতে থাকে ৷ মুসলিম 
প্রাচ্যের ইতিহাস, এতিহ্য, আকীদা ও 
মাযহাব নিয়ে প্রাচ্যবিদদের এসব রচনা ও 
গবেষণা যে পরবর্তীতে পশ্চিমা 
সাগ্াজ্যবাদীদের জন্য মুসলিম দেশ 
দখলের ক্ষেত্রে গাইডলাইন হিসেবে কাজ 
করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নেতৃত্বে মিশরে 


ফরাসী আক্রমণ এবং প্রাচ্যে 
বিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের  স্বপ্রপূরণ 
প্রাচ্যবিদদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল নয় 


কি? আব্বাসী যুগের ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন 
নেতিবাচক আন্দোলন যেমন- জঙ্গিগোষ্ঠী, 
খারামিয়া, বাবকিয়া, হুশাইশিয়া, 
কারামেতা, যিন্দিক, সাম্প্রদায়িকতা 
ইত্যাদির প্রতি প্রাচ্যবিদদের বিশেষ 
মনযোগ ও আকর্ষণের নেপথ্য লক্ষ্য ছিল 
মূলত ওই একটাই | এসব প্রাচ্যবিদ কিন্তু 
আববাস যুগের তুলনামূলকভাবে 
মধ্যমপন্থী অন্যান্য গ্রুপ তথা শিয়া, 
খারেঘি ও মু'তাযিলা আন্দোলন নিয়ে খুব 
বেশি মাথা ঘামাননি | কারণ মধ্যপন্থীরা 
মুসলিম সমাজের জন্য তেমন হুমকি ছিল 
না ওসব ইসলাম বিরোধী নেতিবাচক 
আন্দোলনের তুলনায় । জঙ্গিদের 
আন্দোলনকে প্রাচ্যবিদ নোলডেকে কর্তৃক 
আরবদের বিরুদ্ধে 'দাসদের বিদ্রোহ" 
হিসেবে চিত্রায়ন, বাবকিয়া আন্দোলকে 
প্রাচ্যবিদ ইবরাহিমোভ কর্তৃক আরবদের 
জুলুম ও বর্বরতার বিরুদ্ধে আযরবাইজান 
জাতির স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবে 
প্রচারণা চালানো, এবং প্রাচ্যবিদ 
গোল্ডধিহার ও মাসেনিউন কর্তৃক আব্বাসী 
যুগে যিন্দিকদের আন্দোলনকে 
নটি লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত 
করার অবৈধ প্রয়াস ছিল ওই 
ধারাবাহিকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ 1২১ 
মোটকথা ইসলামের ইতিহাসে আববাসী 
যুগ হচ্ছে ইতিহাসবিদদের জন্য রা 
উর্বর যুগ। র রর তিক, 
সভ্যতা ও সাং 2 দিয়ে 
নেহায়েত গুরুতপুং এই যুগ । ইতিহাসের 
ছাত্র-শিক্ষক, ভক্ত-অনুরক্ত, পেশাদার 
গবেষক সবার নিকট সমান গুরুত্বের 
দাবিদার ইসলামী ইতিহাসের এ স্বর্ণালি 


জানুয়ারি*১৫ 


মনযোগ দিয়েছেন প্রথম অংশের প্রতি 


করে যেসব খলীফার আমলে 
ইসলামী সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম 
উৎ্কর্ষে পে ওসব খলীফাকেই বেশি 


টার্গেট করেছেন পশ্চিমা পপ্তিতপ্রবর 
যেমনটা উপরে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা 
দেয়া হয়েছে । কারণ আববাসী যুগের শেষ 
দিকের খলীফাগণ এমনিতেই দুর্বল হয়ে 
পড়েন। খলীফাদের বিভিন্ন দুর্বলতার 
সুযোগে নানাধরনের গ্রুপ ও সম্প্রদায় 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে খেলাফতের বিভিন্ন 
প্রান্তে। ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী 
আন্দোলন ও মতবাদও পরিলক্ষিত হয়। 
মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। 
গুটি কয়েক ব্যক্তির অদূরদর্শী কর্মকাণ্ড 
আব্বাসী খেলাফতের পতন তরান্বিত 
করে । আর একদল প্রাচ্যবিদ তথাকথিত 
গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার নামে কতিপয় 
ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে গোটা 


সভ্যতা ও তি 
বিতর্কিত করে তুলে । ইসলামের শিক্ষা, 
ংস্কৃতিকে অর্থহীনভাবে উপস্থাপন করে । 
এতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে একধরনের 
বীতশ্বদ্ধা সৃষ্টি হয় । 
দুঃখজনক হলেও সত্য, মধ্যযুগে 


ইউরোপে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী 
শাসনব্যবস্থা নিয়ে রচনা ও গবেষণার 
নামে যেসব তথ্যবিকৃতি ঘটেছে এবং 
যুগযুগান্তরে লেখক ও পাঠকের মাঝে তা 
এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে, পরবর্তী যুগে 
হাজারো চেষ্টার পরও তা সম্পূর্ণরূপে আর 
মোচা যাচ্ছে না । এমনকথা স্বয়ং কতিপয় 
নীতিবান প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন 
জনৈক প্রাচ্যবিদ বলেন, 
“অনেক সাইন্টিফিক গবেষণামূলক প্রচেষ্টা 
সত্তেও বাস্তবতা বিরোধী যে মন্দপ্রভাব 
মধ্যযুগের ইউরোপিয়ানদের রচনার ফলে 
তৈরি হয়েছে তা আজও বলবৎ আছে। 
গঠনমূলক গবেষণা এখনও পর্যন্ত 
পুরোপুরিভাবে তা মুলোৎপাটন করতে 
পারেনি ।*২ চলবে 


* ইতালি ভাষায় রচিত মূলগ্রন্থটি, যার ইংরেজি 
হচ্ছে: 17191915810 ০010016 91 1076 
45805 09 016 99810) 011৬] 0191701090 


মূলগ্রস্থটি জার্মানভাষায় রচিত | ইংরেজিতে: 

7109 4180 10111600107 10019 91] 
৩ মূলগ্রন্থটি ফ্রেন্সভাষায়, যার ইংরেজি হচ্ছে: 
9000199 00 07০ 1615) 01 081101) 
১০ 1৬1018৬1181 
* ফ্রেসভাষায় রচিত মূলগ্রন্থটি । ইংরেজিতে: 
7109 058111)1। 01 রানা 1 
৫ মুলগ্রস্থটি তালিত রচিত, যার ইংরেজি 
হচ্ছে: 11)6 081794815 নাগা 

৬ ওমর ফাখুরী, আরা গারবিয়া 
মাসারিলিন শারকিয়া দারুল কিতাব 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. 
১০৪ 

২. ০0111190550, 1095 547775076 13০707 
1/710 5517 15/1/%, 73911, 1902. (আরবি 
সংস্করণ) আদ-দাওলাতুল 2 ৫৯ 
” আদওয়াউন আলাত তারিখ্ল 
২০৩ 
৯ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রাপক, পৃ. ৯৯ 

১ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯ 

১ ড. ফারুক ওমর ফউবী, পরপুক্ত, পৃ. ১০০ 
২ ড/০1111905৩1), প্রাপক, পৃ" ১২৮ 

১* লেখক আবদুল হাদী আবু রিদাহ কর্তৃক 
ঃ দিত ফি ড/০1]112507-এর গ্রন্থের 

রি মুলছটি ফ্রেন্সভাষায় যার ইংরেজি হচ্ছে: 
(91917010181 10181915 01 /১008314 

00101015 0101560119 1৬101701919 

(1098179] 01 ৬/0110 71510175) (১৯৫৩) 
দ্রষ্টব্য ৷ সূত্র: ড. ফারুক ওমর ফউযী, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ১৫৬ 

১৬ ড. ফারুক ওমর ফউবী, প্রীগু, পৃষ্ঠা 
১৪৫ 

»+ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রার্ুক্ত, পৃষ্ঠা: 
১৪৫ 

৯৮00৬থাণ 9810, 07791971571 
(প্রাচ্যবাদ), বয়রুত, ১৯৮১, পৃ. ৩০১ 

»* ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দামা, পৃ. ১৮৭১৯ 
সূত্রঃ ড. জাবের কামিহা, আছারু আত- 
তাবশির ওয়াল ইন্তিশরাক আলা আশ- 
শাবাবিল মুসলিম, মক, ১৯৯১, পৃ. ৫৭ 

ড. ফারুক ওমর ফউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ 
২ আববাসী যুগের ফিরকা ও সম্প্রদায় বিষয়ক 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা সম্পর্কে 
বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: লেখক আফিফী 
রচিত তিন খণ্ডের আল- 
১৯৬৫ | আবদুল জাব্বার নাজি প্রণীত 


তাতায়্যরুল বাগদাদ, ১৯৮১। 
লন্ডন থেকে প্রকাশিত 7১5৪15017-এর 


[009 1912171005 এবং [.801005 রচিত 
17156019 01191810010 ১০9০0190193, 01. 6, 
1994 

২২ 181, 14. 14474777747 176 177911101 
7710. 115 91715771275 15011001217, 


1962, 7১. 3 
আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশ চেতনা ঈমানের 
অঙ্গ । এটি বহুল আলোচিত প্রবাদপ্রতীম 
মধুর প্রবচন । এতে নিহিত রয়েছে 
পরিশ্রত ভাবাবেগ, বৃহত্তর কল্যাণবোধ, 
মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সংকল্প । নিজ দেশ, 
নিজ মাতৃভূমি, জাতীয় পতাকা, রাস্্্ীয় 
অখপ্ততা, সংবিধান, স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও 
ভালোবাসার নামই দেশপ্রেম । এ বোধ, 
আবেগ ও চেতনা যাদের আছে তারা 
দেশপ্রেমিকের বিশেষণে বিশেষায়িত | 
ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষ, সম্পদ 
ও প্রকৃতির সেবা, লালন ও উৎকর্ষ সাধন 
হয়ে পড়ে দেশপ্রেমিকের জীবন্বৰত । 

ইসলামে দেশপ্রেমের পরিধি ব্যাপক । 
ইসলামে দেশপ্রেমের ভিত্তি হল আল্লাহর 
প্রতি ভালোবাসা (আল-হুব্বু ফিল্লাহ), 
আল্লাহর সুষ্টিকুলের প্রতি ভালোবাসা ও 
সেবা িদমাতু খালক) এবং মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ (উসওয়াতুন 
হাসানা) অনুসরণ ও মুক্তির প্রত্যাশা । নিজ 
দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের 
পাশাপাশি অন্য দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতি 
সদাচার, সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
বজায় রাখার ওপর ইসলাম সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করে । সৃষ্টির প্রথম দিবস 
থেকে যেসব নবী ও রাসুল (সা.) 
মানবজাতির হেদায়েতের জন্য দুনিয়ার 
বুকে আবির্ভূত হন তারা প্রত্যেকে আপন 
দেশ, মাতৃভূমি ও জনগোষ্ঠীকে 
ভালোবেসেছেন। কোন নবী-রাসূল 
পরিবার, সমাজ ও দেশের মানুষকে 
পরিত্যাগ করে বন-ভাদাড়ে, গিরি-কন্দরে 
বা মরু প্রান্তরে ধ্যানমগ্ন সাধনায় মাসের 


স্বদেশপ্রেম: ভালোবাসার 
নিঙ্কলুষ প্রদীপশিখা 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


পর মাস তন্ময় ছিলেন, এমন ইতিহাস 
নেই । দীন প্রচার, দীন প্রতিষ্ঠা, স্বদেশ ও 


দিন ক্ষমতা থাকা সত্তেও প্রতিশোধ না 
নেওয়া এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার 


স্বজাতির কল্যাণ সাধন ও অশুভ শক্তির 
দমন ছিল তাদের নুবুওয়তি মিশন । 
স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশচেতনা হচ্ছে সুন্নাতে 
আমিয়া (আ.)। 


ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ 
করে । মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মহানবী 
(সা.) সাধারণ শক্রদের ক্ষমা করে দিলেও 
৬জন দেশদ্রোহী অপরাধীকে ক্ষমা 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন । নবুওয়ত 


করেননি । রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা 
যদি পবিত্র কা'বা শরীফের গিলাফের 


পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে ১৩বছর তিনি 
অত্যন্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে মক্কায় 


ভেতরেও আশ্রয় নেয়, ওখান থেকে বের 
করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর | 


ধর্মপ্রচারে ব্রতী ছিলেন । নিবর্তন ও 
সংঘাতের তাগ্তৰ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 
তখন ৬২২ খিস্টাব্দে দাওয়াতের আরেক 
দিগন্ত উন্মোচনের উদ্দেশ্যে হিজরত করে 


মদীনায় দশ বছর অবস্থান করে তিনি 
জনগণের মাঝে সাম্য, মানবাধিকারও 
সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন । জনসাধারণকে 
ইসলামের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক 


মদীনা রওনা হন । মদীনা যাত্রাপথে তিনি 


অবহিত করেন । শান্তি, শৃঙ্লা, নিরাপত্তা 


জন্মভূমি মক্কার পানে তাকিয়ে অশ্রুপাত 
করেন বারবার । তিনি মন্কাকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, “তোমার শহর কতইনা 
সুন্দর, আমি তোমায় ভালোবাসি । আমার 
জনগণ যদি আমাকে বের করে না দিত 
কখনো আমি তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও 
যেতাম না !জামে তিরমিযী: ৩৯৫২1 । ৬২২ 
হতে ৬৩২ খিস্টাব্দ পর্যন্ত মদীনা হয়ে উঠে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক দ্বীনপ্রচার, দীনের 
আরাকান-আহকাম বাস্তবায়ন, রাষ্ট্র 
পরিচালনা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন, আন্তঙমীয় 
সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে 
“মদীনা সনদ' ঘোষণার কেন্দ্রস্থল । এ 
মদীনায় রচিত হয় তার সমাধিস্থল “রাওযা 
আকদাস' । তিনি মদীনার জন্য আল্লাহ 
তায়ালার কাছে দু'আ করেন। মক্কার 
পাশাপশি মদীনার প্রতি ছিল তার 
আজীবনের ভালোবাসা । তিনি বলেন, 
আমি উহুদ পর্বতমালাকে ভালোবাসি আর 
উহুদও আমায় ভালোবাসে !সহীহ আল- 
বুখারী: ২৮৮৯] । হিজরত করে মদীনা 
গেলেও মক্কার সাথে সর্বদা যোগাযোগ 
ব্যবধানে মক্কা বিজয় সম্ভব হয় | বিজয়ের 


ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত 
হচ্ছে দেশকে শত্রমুক্ত রাখা | অভ্যন্তরীণ 
শত্রু ও বহিঃশক্র মিলে দেশকে 
অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করে দিতে 
পারে । সেজন্য মহানবী (সা.) মদীনায় 
হিজরতের অব্যাবহিত পর বিবদমান 
দলগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন 
কার্ষকর পন্থায় । ইহুদী, খিস্টান, 
পৌত্তলিক ও মুসলমানদের পারস্পরিক 
সম্মতির ভিত্তিতে একটি সামাজিক চুক্তি 
সম্পাদন করেন যা “মদীনা সনদ" নামে 
সমধিক খ্যাত । এ সনদের উল্লেখযোগ্য 
শর্তের মধ্যে রয়েছে “মদীনা প্রজাতন্ত্র যদি 
দেশীয় ও বহিঃশক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে 
স্ব স্ব দল ও গোত্র এক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে 1 

সবল রস্ট্র দুর্বল রাস্ট্রকে দখল করে 
সম্পদ লুগ্ঠন ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রভূত্ব 
প্রতিষ্ঠা একটি পুরনো রেওয়াজ । 
বৈদেশিক আগ্রাসী শক্তির উদ্ধত থাবা 
গুড়িয়ে দিতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও 
সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হয় । 
এ দায়িত্ব ও ওচিত্যবোধ থেকে মহানবী 
(সা.) মদীনা প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা, 
সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় 


জানুয়ার'১৫ ___0 আত্তান্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রায় ২৭টি যুদ্ধে সশরীরে অংশ নেন এবং 


ধর্মপরায়ণতা জাতিকে এঁক্যের ডোরে 


করতে চাইতেন । 


২৬টি যুদ্ধে সাহাবাদের রণপ্রান্তরে প্রেরণ 


আবদ্ধ করে অপর দিকে ধর্মান্ধতা 


করেন । উহুদের যুদ্ধে তিনি মারাত্বকভাবে 
আঘাতপ্রাপ্ত হন । এসব যুদ্ধ “গাযওয়া” ও 
“সারিয়্যা' নামে খ্যাত । মহানবী (সা.) 


বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে সমাজ ও 


দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনেক । প্রধানকর্তব্য হচ্ছে রাস্ট্রের 


রাষ্ট্রকে বিভাজিত করে ফেলে। 
ধর্মপরায়ণ দেশপ্রেমিক আপন মাতৃভূমিকে 


অখপ্ততা ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, রাস্ট্ট্রের 
সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে 


সম্যক উপলব্ধি করেন যে, মাতৃভূমিকে 


ভালোবাসে, সমর্থন করে এবং দেশ রক্ষায় 


চলা, রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস “কর' 


শক্রমুক্ত করা না গেলে তারা নৈরাজ্য ও 


জীবনবাজি রাখে অপরদিকে ধর্মান্ধ 


আশ্রয় নিয়ে দেশকে 


আদায়ে সচেষ্ট থাকা, নাগরিকের ওপর 


দেশপ্রেমিক নিজ ধর্মগোষ্ঠী, বর্ণ ও দলীয় 


অস্থিতিশীল করে তুলবে । ফলে সামাজিক 
স্বস্তি, রাজনৈতিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধি অর্জন ব্যাহত হয়ে যাবে । 

দেশের রূপ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র, পরিবেশ 


রাজনীতির প্রতি থাকে পক্ষপাতপূর্ণ ও 
একপার্থিক দুষ্ঠিভঙ্গি। উদারতা ও 


অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা, 
ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা, নিজস্ব কৃষ্টি ও 
মূল্যবোধ চর্চা, সন্ত্রাস. ও জঙ্গিবাদ 


ভালোবাসা হতে নিক্কলুষ দেশপ্রেম জন্ম 


প্রতিরোধ ও দুর্নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন | 


নেয় আর ঘৃণা, ভিন্নমত ও ভিন্ন 


সংরক্ষণ, জলবায়ু ও প্রতিবেশ 
(০০198) সুরক্ষায় একজন দেশপ্রেমিক 


ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হীনমানসিকতা পোষণ 
থেকে তৈরি হয় গৌড়ামি ও 


দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক 
নাগরিকের অধিকারও ব্যাপক | নিজের 
নিরাপত্তা লাভ, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, 


নাগরিক সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । 


সাম্প্রদায়িকতা । নিজের লোক, নিজের 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অহেতুক 
গাছপালা কর্তন, জনগণের চলার পথে ও 
প্রবহমান পানিতে মলমুত্র ত্যাগে 
নিষেধাজ্ঞা আরেপ করেন। বনায়নের 
ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 
কিয়ামত হয়ে যাবে এটা যদি আগেভাগে 
আন্দা কর তাহলে হাতে রক্ষিত গাছের 
চারা রোপণ করে দাও । 

জাতীয় অখপ্ততা ও স্বাধীনতা রক্ষায় 
রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া নফল 
ইবাদতের চাইতেও সওয়াব বেশি । আত- 
তারগীব ওয়াত তারহীব নামক গ্রন্থে 
মহানবী সো.)-এর একটি হাদীস উল্লিখিত 
হয়েছে। এতে তিনি বলেন, 'লায়লাতুল 
কদরের চাইতে আরো একটি পৃণ্যময় 
রাতের খবর তোমাদের দেব নাকি? 
সাহাবাগণ জবাবে দেন বলুন ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! কোন সৈনিক রাতে এমন এক 
পাহারা দিচ্ছে; যেকোন মুহূর্তে শত্রুর 
উদ্ধত অস্ত্রের আঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ 
হতে পারে এবং জীবনে আর স্ত্রী-সম্তানের 
মুখ দেখার সুযোগ নাও আসতে পারে সে 
রজনী লায়লাতুল কদরের চাইতে আরো 
বরকতপূর্ণ ।' 

হষুদ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত কল্যাণের গণ্ডি 
পেরিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও সামষ্টিক কল্যাণ 
যখন মনে ও কর্মে সক্রিয় হয়ে উঠে তখন 
জলে উঠে দেশাত্ববোধের অনির্বাণ শিখা । 
ধর্ম, দেশ, জাতি যখন বহিঃশক্রর 
আগ্রাসনের শিকার হয়, লুষ্ঠনের মহড়া 
চলে ও জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন 
সমগ্র জাতির সুপ্তিমগ্ন দেশপ্রেম জেগে 
উঠে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে 
এবং প্রাণ উৎসর্গ করতে কুষ্ঠিত হয় না । 


দল ও নিজেদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 
কোন ভুল সিদ্ধান্ত বা আদেশকে অন্ধভাবে 


মতামত প্রকাশ, ভোটাধিকার প্রয়োগ, 
ধর্মচর্চা, আইনের ক্ষেত্রে সমতা, বিচার 
প্রাপ্তি ইত্যাদি অধিকারের অন্তর্ভূক্ত | 


সমর্থন উগ্রজাতীয়তার পরিচয় । 
দেশপ্রেমের নামে বর্ণবাদী ধারণা বিশ্বে 


নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ 
রাস্ট্টের ৷ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭-৪৪ 


অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করে । উগ্জাতীয়তা 


অনুচ্ছেদে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের 


(আসাবিয়্যা) ইসলাম অনুমোদন করে না, 
এটা পাপ হিসেবে গণ্য |সুনানু আবী দাউদ: 


উল্লেখ রয়েছে । মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত 
হলে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার 


৫০৯৭]। হিটলার ও মুসোলিনি এমনতরো 


পাওয়ার বিধান রয়েছে । 


মানসিকতার অধিকারী ছিলেন । 


আসুন, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের 


দেশপ্রেমের নামে তারা যথাক্রমে জার্মানি 


স্বাধীনতা দেশপ্রেমের চেতনায় অক্ষুন্ন 


ও ইতালিকে অন্ধভাবে ভালোবাসতেন 
এবং অপরাপর দেশ ও জাতিকে ঘৃণা 


রাখি, বিজয়কে সমুন্নত রাখি এবং 
নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার 


করতেন এবং গোটা বিশ্বকে পদীনত 


সম্পর্কে সচেতন হই । 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 
পার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 

বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
81858 দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কর্তৃপক্ষ 
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আতিকুর রহমান নগরী 


আমি বাঙ্গালি, কারণ আমার বাপ-দাদারা 


দিবস রয়েছে । বাঙ্গালির সে দিনটি হলো 


ছিলেন বাঙ্গালি । এ হিসেবে বলতে 
বাঙ্গালি হওয়ার সৌভাগ্যটা আমি মৌরসি 
সুত্রে পেয়েছি। জন্মের পর থেকে আমরা 
আমাদের মায়ের মুখে যে ভাষা শুনে 


২১ ফেব্রুয়ারি আর সে কাজিক্ষিত ভাষা 


২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে 
পালন করে থাকে । আজও আমাদের এই 


হলো বাংলা । ভাষা আন্দোলনে যাঁরা 


অর্জন বিশেষ সম্মানের সাথে পালিত হয়ে 


হয়েছেন তাদেরকে আমরা 
ভাষাসৈনিক বলি । ভাষা শহিদদের নিয়ে 


আসছি, সেটাই আমাদের মাতৃভাষা । 


আসছে। 
সময়ের পরিবর্তনে সবকিছুতে উন্নয়নের 


আমাদের একটি গান আছে, “আমার 


ধলা আমাদের মাতৃভাষা | আমরা নিজের 


ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি 


মায়ের মতো করেই মাতৃভাষাকে অনেক 
ভালোবাসি, অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। 
মাতৃভাষার জন্য একমাত্র বাংলা মায়ের 


আমি কি ভুলিতে পারি? জনসংখ্যার দিক 


ছোয়া লাগছে । খাতা-ডায়েরি'র পরিবর্তে 
ট্যাব-নোটবুক, প্যাড হাতে আসতে শুরু 
করেছে তাই কাগজ-কলমের ব্যবহার 


দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম 


অনেকাংশে কমতে শুরু করেছে । কোনো 


ও বৃহতত্তম ভাষা । ১৯৫২ সনের ভাষা 


সাহসি ছেলেরাই লড়াই করেছেন, বুকের 
তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে অনন্য এক দৃষ্টান্ত 


আন্দৌলনের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 
স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের মাতৃভাষা 


স্থাপন করেছেন । বাঙ্গালিসমাজে বাংলা 
ভাষার অবস্থান নিয়ে বলতে গেলে বাঙ্গালি 


ংলা। বর্তমানে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গসহ 
প্রায় ২৫ কোটিরও বেশি মানুষের 


মুসলমানের আত্ম-অম্বেষায় যে ভাষা 
চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, তার সুত্র ধরেই 
বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকাতে 
১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 


মাতৃভাষা বাংলা । বাঙ্গালির মাতৃভাষার 
এই আত্মত্যাগের ঘটনা বিশ্ববাসীর কাছে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৯৯ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ ২১ 


ভাষা আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৪৮ সালের 
মার্চ মাসে এ নিয়ে আন্দোলন হয় কচ্ছপ 
গতিতে এবং ১৯৫২ সনের একুশে 
ফেব্রুয়ারিতে তা বিরাট আকার ধারণ করে 


ফেবুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
ইসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । এই প্রস্তাবের 
ভিত্তিকেই প্যারিসে ১৯৯৯ সনের ১৭ 
নভেম্বর ইউনেক্ষোর ৩০তম অধিবেশনে 


(৮ ফালগুন, ১৩৫৯)। সারা বিশ্বের 


ভাষার জন্য এই বিরাট আত্মত্যাগের 


বিভিন দেশ থেকে মাতৃভাষাকে 
বিশেষভাবে সম্মান জানানোর জন্য একটি 


ঘটনাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয় । এরপর থেকেই বিশ্বের ১৮৮টি দেশ 


কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে সবজান্তা 
মেটাই । এককথায় তথ্য-প্রযুক্তির ওপর 
ভর করে আমরা দীড়িয়ে আছি। মূলত 
একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা আমাদের 
যোগাযোগ, মোবাইল, অডিও ভিডিও, 
কম্পিউটিং সম্প্রচারহ আরও বহুবিদ 
কাজের সমষ্টি । তথ্য প্রযুক্তির সাথে 
যোগাযোগের মাধ্যমে রয়েছে নিবিড় 
সম্পর্ক । সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্য- 
প্রযুক্তির ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে । দেশের 
উন্নয়নের লক্ষে যে অগ্রগতি হয়েছে এর 
সুফল আর্ত-সামাজিক খাতে বিলিয়ে দিতে 
হবে। তথ্য ও প্রযুক্তির ছোয়া পৃথিবীর 
সকল দেশেই বিদ্যমান; বাংলাদেশও এ 
থেকে পিছিয়ে নেই; দিনদিন তথ্য প্রযুক্তির 
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ব্যবহার বেড়েই যাচ্ছে । সরকার দেশে 
তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়িয়ে দেয়ার 
ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন । ২০১০ 


সাধারণ মানুষ, গ্রাম অঞ্চলের গায়ের ঘাম 


নামের যন্ত্রটির বিকাশের সাথে যাঁরা 


পায়ে ফেলে খেটে খাওয়া মানুষ । কারণ 


জড়িত ছিলেন, তাদের সবাই ছিলেন 


গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, অল্পশিক্ষিত 


সালের ৩০ জুন তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা 


মানুষেরা আমাদের মাতৃভাষাকেই সহজে 


ভাষা অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ 
ইনস্টিটিউশনাল সদস্যপদ লাভ করে 
আমাদের দেশ । 

বাংলাদেশ একটি ছোট্ট এবং জনবহুল 
দেশ। এদেশে অধিকা লোক 


বুঝতে পারে । আর তাই ঢ11610% 0১- 


ইংরেজি ভাষাভাষী । ফলে তারা কেবল 
তাদের ভাষার (ইংরেজি) কথা ভেবে 


এর সর্বত্ব শুদ্ধ বাংলাদেশি মাতৃভাষা বাংলা 


বানিয়েছেন । কম্পিউটারের ব্যাপারটা 


পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন 


এমন দ্রুত গতিতে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে 


বেশ কিছু নিবেদিত মজিলিয়ান বাহিনী । 
আর তাদের পরিশ্রমের জন্য 73 1711০0% 


পড়ল । অন্য ভাষী লোকেরা তাদের মতো 
করে, নিজ ভাষায় ব্যবহার করতে চাইল । 


অল্পশিক্ষিত হওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির 
ফলাফল বা অবদান সম্পর্কে খুব একটা 


093 ফোন বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 


কম্পিউটারবিদেরা পড়লেন মহাবিপাকে 


ডিভাইসটিতে পাওয়া যাচ্ছে বিল্ট-ইন 


কারণ, সব তো বানানো হয়েছে 


অবগত নন তারা । মূলত তথ্য ও প্রযুক্তির 
বিভিন্ন বিষয় যেগুলো প্রায়ই ইংরেজি দিয়ে 
লেখা থাকে । তাই বাংলাদেশের মতো 
সাধারণ মানুষদের বুঝতে সমস্যা হয় । 


₹লা কিবোর্ড ও পরিপূর্ণ শুদ্ধ বাংলা 
ভাষা । 


ইন্টারনেটে আমার ভাষা 


তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার ও সাধারণ জনগণকে 
তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করাতে হলে 
অবশ্যই একে সাধারণ মানুষের কাজে 


পৃথিবীর কোন ভাষা টিকে থাকরে 
গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে 
এ প্রশ্নের উত্তরটা ছিল সহজ । বলা হতো, 
সেসব ভাষাই টিকে থাকবে, যেগ্ডলোর 


সহজবোধ্য করতে হবে। সে লক্ষে এ 


লিখিত রূপ আছে । যে ভাষাগুলো কেবল 


ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মাতৃভাষার অন্তর্ভূক্ত 
দরকার | 


“কথাবার্তায়” চলে, তা পরিবর্তন হয়ে 
একসময় অজানায় পাড়ি জমাবে। 


অপরদিকে তথ্য ও প্রযুক্তির অবদান 
ইংরেজির পাশাপাশি এখন বাংলাতেই 


ছাপাখানা আবিষ্ককারের পর, ব্যাপারটা 
অনেকখানি পাল্টে গেল। তখন বোঝা 


সম্ভব হচ্ছে । কম্পিউটারে বাংলা ভাষা 
নানাভাবে লেখা যায় | কেউ বিজয়, কেউ 


গেল, ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে 


ইংরেজিকে কেন্দ্র করে । “যত মুশকিল 
তত আসান' কাজে সবাই রাস্তাও বের 
করে ফেললেন । দুটো রাস্তা প্রথমটিও 
ইংরেজির সঙ্গে সহাবস্থান, আশু করণীয় 
হিসেবে | অর্থাৎ “আসকি'র ইংরেজি ছাড়া 

₹শগুলো নিজেদের ভাষার জন্য ব্যবহার 
করা, একটি মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া ব্যবহার করা 
ইত্যাদি। ফলে ইংরেজি কম্পিউটারে 
জাপানি, আরবি এমনকি বাংলা ভাষায় 
কাজ করা সহজ হয়ে গেল। এ কাজটা 
করার সময় কয়েকটি জাতি প্রথমেই 
ম্যাপের ব্যাপারে একমত হয়েছে । যেমন 
ভারতীয়রা, তারা আসকি থেকে ইসকি 
(1507) বানিয়ে নিয়ে সবাই সেটা মেনে 


প্রয়োজন তার 'মুদ্রণরূপ" ৷ পরের ইতিহাস 


অভ্রু, আবার কেউবা অন্য কোন কি-বোর্ড 


অনেক দ্রুত এগিয়েছে । যে ভাষাগডলো 


লে-আউট ব্যবহার করে বাংলা লিখছেন । 


চলেছে । আবার অনেক দেশে আসকির 
খালি জায়গাগুলো “যে যেমন খুশি 


তাদের অক্ষরের ছাপ পায়নি, তারা হারিয়ে 


তেমনই ব্যবহার করেছে । যেমন- 


অনলাইনে বাংলা ভাষাতে ই-বুক ও পত্র- 
পত্রিকা প্রকাশ, গবেষণা, ওয়েবসাইট 


যেতে শুরু করল । বলা যায়, ভাষার ওপর 
প্রযুক্তির ছড়ি ঘোরানো সেই থেকে। 


নির্মাণ, তথ্য ও ছবি অনুসন্ধান, ই-মেইল 
আদান-প্রদান, ব্লগিং ইত্যাদি করা যাচ্ছে। 


এরপর টাইপরাইটার, ফটোটাইপ সেটি 


আমরা | ফলে আমরা কম্পিউটারে বাংলা 
লিখতে পারলাম বটে, তবে আমার লেখা 
আর আপনার কম্পিউটারে “পড়া” যায় না! 


ক্রমশ উন্নত প্রযুক্তি! আসতে শুরু 


মোবাইলফোনগুলোতে আমাদের মাতৃভাষা 

ংলা যুক্ত করায় অল্পশিক্ষিত, কৃষক, 
শ্রমিক, দিনমজুরসহ সবাই মাতৃভাষা 
বুঝতে ও চাইলেই সহজে ব্যবহার করতে 
পারছেন । ফলে উন্নত দেশগুলোর ন্যায় 

ংলাদেশের সাধারণ জনগণও এখন 
সহজেই কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, 
ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করছেন এবং 
উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে 
চলার চেষ্টাও করছেন । এইতো কিছুদিন 


করলো । বিশ শতকের দিকে কম্পিউটার, 


এভাবে কম্পিউটারে ভাষার 'স্থানীয়' 


কম্পিউটারের নিজের ভাষা কিন্তু 
1010]২-3191 2115, কেবল ১" আর 
০'। তার সে ভাষা মানুষ “সেভাবে 
বোঝে না, তাই তৈরি করা হলো 
নিয়মকানুন, অনুবাদক । আমাদের 
জন্য একটা মোর্সকোডের মতো ম্যাপ 
বানানো হলো (মোর্ঁকোড হলো ড্যাশ 
আর ডটের মাধ্যমে ইংরেজি বর্ণমালা 


আগে বাংলাদেশের বাজারে আসে 
11600 09১ । সাধারণ মানুষের কথা 
চিন্তা করে যা সম্পূর্ণ বাংলায় এমনভাবে 


দরুণ বিশ্ব এখন বাঙ্গালির হাতের মুঠোয় 
চলে এসছে। আর তাদের লক্ষ্য যেহেতু 


বোঝানোর সংকেতলিপি । টেলিগ্রাফ 


্জাতিক' সমাধানের । ফলাফল হিসেবে 
পাওয়া গেল ইউনিকোড” বলা যায়, 
“আসকিরই শতপুত্র”। আসকিতে ছিল 
মোটে ২৫৬টি সংকেত । ইউনিকোডে 
হলো ৬৫ হাজারেরও বেশি! অর্থাৎ কি না 
পৃথিবীতে যত ভাষা চালু আছে, তার যত 
প্রতীক আছে, সবই সেখানে রাখা যাবে 
(ম্যাপিং) 

পৃথিবীর আর দশটি ভাষার মতো আমার 
মায়ের ভাষাও ঢুকে গেল ইউনিকোডে । 


ব্যবহৃত হয়)। সেটির একটি গালভরা 
নামও হলো আসকি (49001) | এগুলো 
কিন্তু মুশকিল নয়, বরং প্রযুক্তির 


অর্থাৎ ইউনিকোডে নির্ধারিত হয়ে গেল 
ংলা ভাষার “ক'-কে কম্পিউটার কোন 
₹কেত হিসেবে চিনবে । যে 


ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ । শিল্প ও জ্ঞান- 


সফটওয়্যারগুলো ইউনিকোড মেনে চলে 


বিজ্ঞানের বিকাশ এই পৃথিবীর সবখানে 
এক সাথে হয়নি । ফলে কম্পিউটার 


তাদের বেলায় সব “ক একই সংকেতে 
চেনা যাবে । অর্থাৎ আমার আর আপনার 


জানুয়ার'১৫ ___0 আত্তান্তহীদ ১৫ 
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কম্পিউটারে বাংলা লেখার পদ্ধতি যদি 


ইউনিকোডে সমর্থিত হলে একটি ভাষা 


ইউনিকোড সমর্থিত হয়, তাহলে কারও 
কোনো বিভ্রান্তি হবে না!। এভাবে 
আমাদের কম্পিউটারে বাংলা লেখার 


টিকে যাবে কম্পিউটার জগতে এবং এর 


সম্পূর্ণ বাংলায়! এসবই আমাদের ভাষায় 
পতাকা উড়িয়েছে ইন্টারনেটে । তবে 


পাশাপাশি বস্তু জগতেও । তবে খটকা 
একটা থেকেই যাচ্ছে। কেবল 


একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার আন্তর্জাতিক 
সমাধান হয়ে গেল। এখন সেটা মেনে 


ইউনিকোডে ম্যাপিং, কি-বোর্ড আর 
সফটওয়্যার থাকলেই সাইবার জগতে 


নিলেই হয় । ইতোমধ্যে দেশে ও দেশের 
বাইরের অগুনতি বাংলাপ্রেমি তাদের চেষ্টা 


ধলা ভাষা টিকে যাবে? উত্তর খুঁজতে 
হবে আমাদের দ্বিতীয় দুনিয়া, 


ও অধ্যবসায়ে ইউনিকোডে বাংলা লেখার 


ইন্টারনেটে | উনিশ শতকের সত্তরের 


নানা উপকরণ হাজির করে ফেলেছে । 
ফলে ধীরে ধীরে হলেও কম্পিউটারে বাংলা 


দশকের শেষভাগে গবেষণাকাজের 
সহযোগিতার জন্য যে নেটওয়ার্কের জন, 


ভাষা একটা প্রমিতমানের দিকে এগুতে 


ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ বা ওয়ার্ড ওয়াইড 


শুরু করল । তবে ইউনিকোডে বাংলার 


ওয়েবের জোয়ারে সেটি এখন ঢুকে 


এই প্রচলন কেবল যে লেখালেখির 
সমস্যার সমাধান করেছে, তা কিন্তু নয়। 
আগে যেহেতু আমরা কেবল কম্পিউটারে 
লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশ করতাম, 


পড়েছে আমাদের ঘরেও | ইন্টারনেটের 
এক বিশাল জাল ক্রমেই মানব জাতিকে 
এক সুতোয় গেঁথে ফেলছে সাইবার 
জগতের সুত্রে । সেই ইন্টারনেটেই তাহলে 


সেহেতু আমাদের সব বাংলা সমাধান, 
ছিল প্রোগ্রাম-নির্ভর । ইউনিকোড এসে 


টিকে থাকতে হবে ভাষাকে! কেমন করে? 
ইন্টারনেটে কেন মানুষ ঢোকে? সহজ 


আমাদের প্রোগ্রাম-নির্ভতা থেকে মুক্তি 


জবাব তথ্য খুজতে, জানতে | এখন পর্যন্ত 


দিয়েছে । অর্থাথ] এখন আপনার 
কম্পিউটারে যদি ইউনিকোড সমর্থিত 

ংলা চালু থাকে, তাহলে আপনি বাংলায় 
যেমন লেখালেখি বা হিসাব করতে 
পারবেন তা-ই নয়, আপনি পারবেন 
আপনার মায়ের ভাষায় ই-মেইল লিখতে, 
ফেসবুকে স্ট্যাটাস লাইনটি বাংলায় 
লিখতে, ওয়েবসাইটটি বাংলায় সাজাতে, 
দিনপঞ্জি বাংলার লিখতে কিংবা বাংলাতেই 
তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদান করতে! 
বলা যায়, একবারেই সব সমস্যার 
সমাধান । ইউনিকোডের প্রচলনে ব্যক্তি ও 
বেসরকারি উদ্যোগের যতটা বিকাশ 
সরকারি ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায়নি ৷ তবে 
২০০৮ সালে ভোটার তালিকা করতে 
কর্মকাণ্তকে ইউনিকোডে ফিরিয়ে নিয়েছে । 
দেশের সবচেয়ে বড় তথ্যভান্ডারটি 
(ডেটাবেইস) বাংলা ভাষায়, ইউনিকোডেই 
হয়েছে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে 
পাওয়া গেছে “নিকস" নামের একগুচ্ছ 

ংলা ফন্ট এবং পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ 
ইউনিকোডে রূপান্তরের জন্য বূপান্তরক 
কেনভার্টার) । শুনেছি এবারের বইমেলায় 
একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে 
ইউনিকোডে, নিকস ফন্টে | কাজেই শুরুর 
প্রশ্নের একটা উত্তর আমরা পেয়ে যাচ্ছি । 


ইন্টারনেটে যা কিছু পাওয়া যায়, তার 
বেশির ভাগ ঠিক করে বললে ৮০-৯০ 
শতাংশ হলো ইংরেজি ভাষায় । ফলে 
ইংরেজি না জানলে সেখান থেকে কিছু 
বের করে আনা মুশকিল । আমাদের মতো 
দেশগুলোর তাতে আবার সমস্যা 
(আসকির মতো)! এখন আমাদের দুটো 
পথ । নিজের মায়ের মুখে ইংরেজি ভাষা 
বসিয়ে দেওয়া, প্রথমটা । অনেকেই আছে 
যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী । গ্লোবাল 
ভিলেজের দোহাই দিয়ে তারা আমাদের 
ভাষা, কৃষ্টি ও এতিহ্যকে বিসর্জন দিতে 
চায় । তবে আমরা তা কখনোই চাই না। 
১৯৫২ সালে যে কারণে মায়ের ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছি, ঠিক সে কারণেই 
আমরা ইন্টারনেটে মায়ের ভাষা চাই । 
বায়ান্নর সঙ্গে পার্থক্য হলো, তখন 
আমাদের “চাওয়ার, দিন ছিল, এখন 
আমাদের “করার দিন । ইন্টারনেটে বাংলা 
ভাষাকে সযবদ্ধ করার সব উপকরণই 
আমাদের আছে । দেশে এমনকি গড়ে 
উঠেছে স্বেচ্ছাসেবকদের এক বড় 
বাহিনীও । অনেকেই হয়তো জানে, 
ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় 
তথ্যভান্ডার বাংলা উইকিপিডিয়া । গড়ে 
তুলেছে একদল স্বেচ্ছাসেবী । রয়েছে 

ংলা ভাষায় দিনপঞ্জি লেখার অনেক 
সাইট | বেশ কিছু ওয়েবসাইট এখন 


সেটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার 
পারিশ্রমিক ভিত্তিক সব ধরনের উদ্যোগ । 

ধলা ভাষার সব সেরা সম্পদ, যা 
ইতোমধ্যে পাবলিক ডোমেইনে চলে 
এসেছে, সেগুলোকে ইন্টারনেটে উনুক্ত 
করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল 
ইসলাম, শরৎচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, 
বেগম রোকেয়াসহ সব মনীষীর সৃষ্টিকর্ম 
ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হোক। 
সব এঁতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, ছবি, 
চলচ্চিত্রকে জনগণের সম্পদ পোবলিক 
ডোমেইন) হিসেবে ঘোষণা করে সেগুলো 
ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হোক । সরকারি 
পাঠ্যপুস্তকগুলোও ছড়িয়ে দেওয়া হোক 
সাইবার জগতে । সব সরকারি 
ওয়েবসাইটে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করে, 

ংলা ভাষায় যেন ক্রেডিটকার্ডের লেনদেন 
করা যায়, এর আয়োজনও করা হোক । 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এও 
জানি, ইন্টারনেটে আমার মায়ের ভাষাকে 
সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইটা করতে 
হবে, বদলে দেওয়ার প্রত্যাশী তরুণ 
প্রজন্মকে বাংলা ভাষায় ই-মেইল লিখে 
(রোমান হরফে নয়) তাৎক্ষণিক বার্তা 
আদান-প্রদান করে । তাই মৌরসি সূত্রে 
বাঙ্গালি না হয়ে ভাষাশহীদদের রক্তসূত্রে 
বাঙ্গালি হওয়ার নযির স্থাপনে এগিয়ে 
আসতে হবে সবাইকে । অতএব আসুন, 


দুনিয়ার সবস্থানে সক্রিয় হয়ে 
মাতৃভাষা বাংলার প্রেম বুকে লালন করে 
অনুপম আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রাম 
অব্যাহত রাখি অনাদর্শ আর পরাশক্তির 
বিরুদ্ধে । তাতেই বাড়বে বদলে দেয়ার 
শক্তি । ইতিহাস পরিবর্তনের জন্য রুখে 
দাঁড়াতে হয়েছে তরুণদেরই | কখনো 
কলম হাতে লিখনির মাধ্যমে আবার 
কখনো অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে । এখন 
সেটা করতে হবে ইউনিকোড সমর্থিত 
কিবোর্ডে ঝুঁকে, তথ্য-প্রযুক্তি, ইন্টারনেট 
তথা সাইবারজগতে । করতে হবে কাজ 
মনের আনন্দে, বাংলামায়ের দামাল 
ছেলেদের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে দিনবদলের 
প্রত্যাশায়! 
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আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় 


হযরত আন্মামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
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[52] স্ব ৩১৬৯)? 
তাকওয়া অর্জন করুন । কিন্তু তাকওয়া 
অর্জন (আল্লাহভীতি) এমনে হয় না। যারা 
এই রাস্তায় আল্লাহর খাঁটি বান্দা আছেন 
তাদের সংস্পর্শ বা সুহবতে থাকতে হবে । 
তাদের সুহবত অবলম্বনের মাধ্যমে সহজে 


/৫%%৯ 
0৫7554১৫494 
42৬৬৮ 
7৮82-১০৫, 
তানি এ 
06+/০/৮৬/% 
“গোসলখানায় একটি মাটির টিল পেলাম । 


তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব হয় । যেমন 
তাবলীগ জামায়াতে গেলে মানুষের মধ্যে 
একটা পরিবর্তন দেখা যায় । এটি হলো 
সুহবত বা দেখাদেখি পরিবর্তন । 
জেনারেল শিক্ষিত বড় বড় ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক তারাও দীনের 
সুহবত পেয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন 
আনতে পারেন; যেমনিভাবে সাহাবায়ে 
কেরমগণ রাসূল (সা.)-এর সুহবতে থেকে 
সুন্নতের পা-বন্দ হয়েছেন । তাদের কোন 
বড়-সড়, লম্বা উপাধি ছিল না। তাদের 
বড় উপাধি সাহাবিয়্যাত । আর এটি ছিল 
তাদের কালের সেরা উপাধি । সাহাবা 
অর্থাৎ যারা ঈমানের সাথে রাসুল (সা.)- 
এর সুহবত পেয়েছেন । শায়ের বলেন, 


৮৮9 (2৮ ৮৮০৫ 
৮৫ ০৬4৮৮৮৭।% 


যেটি আমি হাতে নেয়ার পর দেখতে 
পেলাম, তার থেকে মেশকের সুগন্ধি 
আসছে । আমি তাকে বললাম, তুমি 
মেশকের খণ্ড বা আম্বরের? তোমার হদয়- 
কাড়া সুগন্ধির দ্বারা আমি পাগলপারা | সে 
আমাকে উত্তর দেয় আমিতো এক সাধারণ 
মাটি ছিলাম কিন্তু এক দীর্ঘসময় 
ফুলরাজির সাথে থাকার দ্বারা আমার এ 
অবস্থা । অন্যথায় আমি স্বাভাবিক মাটিই ।' 


সুতরাং বোঝা যায় যে, বুযুর্গানে দীনের 
সাথে থাকার কারণে এর চেয়েও বেশি 
পরিবর্তন আসা সম্ভব । আমরা দেখেছি, 
হাফেজ্জী হুযুর রেহ.)-এর সুহবতের মধ্যে 
অধিকাংশ জেনারেল শিক্ষিত বড় বড় 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার দেখা যেতো এবং 
আস্তে আস্তে তারা একজন আলিমে 
পরিণত হতেন। যে কোনো ফন-বিষয় 


'আকাবিরদের ক্ষণিকের সুহবত বা 
সংস্পর্শের দ্বারা যে পরিবর্তন আসে; 
হাজার বছর ইবাদত-বান্দেগির দ্বারা সেই 
পরিবর্তন আসে না ।' 


শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন, 
42১/৮৮52 ৯8 রর 


(6%4-+৮১7৮% 


অর্জন করতে গেলে, নিজেকে উক্ত 
বিষয়ের সাথে খাপ খাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম 
আমাদের ভেতরকে পরিস্কার করতে হবে । 
আমাদের মধ্যে রিয়া (পরিদর্শন ইচ্ছা), 
অহংকার, পরনিন্দা, তাকাববুর ইত্যাদি 
আছে তা থেকে মুক্ত হতে হবে । যার জন্য 
আমরা আল্লাহঅলাদের সুহবত অবলম্বন 
করতে পারি । 


ইলমে যাহেরী বা প্রকাশ্য জ্ঞানার্জন করতে 
যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন । তেমনি ইলমে 
বাতেনী বা অপ্রকাশ্য (আত্মশুদ্ধি)-এর 
জ্ঞানার্জন করতেও শিক্ষক বা মুরবিবির 
প্রয়োজন । সে মুরবিবর নাম হলো: শায়খ, 
আর এই জীবনপথের নাম হলো: 
তরীকত | এ জীবন পথে বায়আত-মুরীদ 
লক্ষ্যবস্ত নয়, মূল লক্ষ্যবস্ত ইসলাহ বা 
আত্মশুদ্ধি । 


বায়আতের মূল কর্মকাণ্ড হলো দুটি 
১. তাওবা ও ২. ওয়াদা । এই দুইয়ের 
মাধ্যমে তরীকতের মধ্যে উন্নতির পথ 
সাধিত হয় । 

এক, তাওবা: পূর্বজীবনের সকল কৃত- 
কর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা চাওয়া বা তাওবা করা । যথা-_ 
ঈমানের মধ্যেও প্রথম কাজ তাওবা । 
তাওবা না হলে ঈমান কবুল হয় না। 
দুই. ওয়াদী: ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে 
থাকা এবং শায়খের মামুলাত যথাযথ 
পালন করার শক্তভাবে ওয়াদা করতে হবে 
এবং ওয়াদা মতে আমল করতে হবে । 
দু'জিনিষের মাধ্যমে: এক. ইন্তিলা বা 
অবগত করা, দুই. ইত্তিবা বা পূর্ণ অনুসরণ 
করা। 

প্রথমত: ইস্তিলার বিষয়বস্তু হলো নিজের 
ভেতরে থাকা সকল আমরাযে বাতেনা বা 
অদৃশ্য রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে শায়খকে পূর্ণ 
অবহিত করানো । 

দ্বিতীয়ত: ইন্তিবা বা পূর্ণ অনুসরণ । 
ইত্তিলার পর অর্থাৎ শায়খকে নিজের 
সম্পর্কে অবহিত করার পর শায়খের পক্ষ 
থেকে দেয়া মূল্যবান নসীহত ও আমল 
মনের কানে শুনতে হবে, অতঃপর তার 
পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে । 
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এ জীবনপথে দীর্ঘ কথা-বার্তার মধ্যে 


মাকসুদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। 


৪. 


প্রত্যেক ফরয নামাযের পরপর 


কোন ফায়েদা বা উপকারিতা নেই । এসব 


কেননা সে আসল মনষিলে মাকসুদ বুঝতে 


বিষয় থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকার 
চেষ্টা করবেন । এ রাস্তায় কেবল আমলের 
মাধ্যমে নিজের জীবনের মূল্যায়ন করতে 
হবে । জীবনকে সাজাতে হবে | শেখ সাদী 
(রহ.) বলেছেন, 

57৫ চাটি 

/8 4 /65/ ০//৮ 
“এ রাস্তার মধ্যে আমল করতে হবে । 
কথার কোন কাজ এখানে নেই | কেননা 
এ রাস্তার মধ্যে আমলই আসল কাজ ।' 


পারবে না ॥ 
সেই জন্য এই পথে কাউকে মুরবিব 
মানতে হয়। কোন শায়খের পরামর্শে 
কাজ করতে হয় । এই পথে আমল করা 
হয় রিয়াযত-মুজাহিদা করা হয়; আর 
এসবের জন্য একজন শায়খ বা মুরবিব 
খুবই প্রয়োজন । অন্যথায় পথ-্রষ্ট হবে । 
(৮৮45 ৮৮১৪১ 
এ 62৮ ০৮ 4৮ 
এত বড় আলিম হয়েছেন হযরত আল্লামা 


বর্তমানে এই জীবনপথ অনুসরণ করা 


রুমী (রহ.) মসনবী শরীফ লিখেছেন। 


প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের জন্য অতীব 


অভিজ্ঞ ছিলেন ইলমে মাআকুলাতেও । 


জরুরি । কেননা মানুষ এখন দলে দলে 


কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন 


বিভক্ত হচ্ছে, সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। 
মানুষ হা-হুতাশে দিনাতিপাত করছে। 
এভাবে মানুষ তার মূল কাজ বা লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য থেকে ছুটে যাচ্ছে, আমল থেকে 
দূরে থাকছে। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা 
উলেখযোগ্য অংশ থাকা দরকার আমল বা 
আল্লাহর যিকর । অথচ তা না করে আমরা 
সময় পার করছি বেহুদা কথা-বার্তা, 
পরনিন্দা, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদিতে । 
আমাদেরকে সদা এসব বিষয় থেকে 
পবিত্র থাকতে হবে । তবেই আমাদের 
অন্তরে ইখলাস ফায়দা হবে । ইখলাস 
এমন একটি বিষয় যা ₹0.১৮১৮%০ 
(ইখলাস যখন প্রত্যেক বিষয়ের সাথে যুক্ত 
করতে পারবেন) তথা তাওবা যখন 
ইখলাসের সাথে করবেন তখন পুরো 
জিন্দেগি গ্তনাহ করেও আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা পেয়ে যাচ্ছেন । তেমনিভাবে যখন 
কোন একটি সৎকাজ ইখলাসের সাথে 
করার নিয়ত করবেন এবং তা করতে না 
পারলেও আপনি সেই কাজের সাওয়াবের 
অন্তর্ভূক্ত হবেন । হাদীস শরীফের আছে, 

এব 3 0০8) 


করতে পারেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি 
শামসে তিবরিষী (রহ.)-এর সাথে 
ইসলাহী তাআললুক করেছেন । অতঃপর 
তার জ্ঞান ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো 
চতুরপার্শে । 
অতএব প্রত্যেককে নিজেকে যাচায়ের 
জন্য এই রাস্তার প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমানে 
তরীকতের ছদ্মবেশে এখানে ভগ্তামী 
চলছে । আপনাদেরকে এর থেকেও সতর্ক 
থাকতে হবে । 
(এভাবে তিনি বয়ানের পর্ব শেষ করেন । 
অতঃপর শ'তিনেক উপস্থিতির মাঝে যারা 
এখনো বায়আত হয়নি তাদের নতুন 
বায়আত করেন । বায়আত শেষে সকলের 
উদ্দেশ্যে তিনি মূল্যবান নসীহত ও আমল 
প্রদান করেন । যা নিয়রূপ:) 

১. বায়আত হওয়ার পর সর্বপ্রথম কাজ 
হলো: কাযা নামাযগুলো আদায় করে 
দেয়া। তার জন্য একটি চার্ট তৈরি 
করে নিলে ভালো হয়। অতঃপর 
আপনি দৈনন্দিন বা যে সময় অবসর 


হয়ঃ কাযা নামাযগুলো আদায় 
করবেন । আদায়কৃত নামাযগ্ুলোর 
একটি চার্ট তৈরি করবেন । 


২. কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছে 


এভাবে অসাধ্য সাধন হওয়া সম্ভব 
ইখলাসের মধ্যমে । ইখলাস, তাকওয়া 


কোন হক বা টাকা-পয়সা পেয়ে থাকে 
তা পরিশোধ করত তার সাথে 


এবং আল্লাহর যিক্র তাসবীহের মুহাব্বত: লেনদেন সম্পন্ন করবেন । 
510717887- ৩. অতঃপর নিয়মিত ওয়াক্তিয়া 
চি নামাযগুলো জামায়াতের সাথে আদায় 
৩৫৪৯০৯০ করতে থাকবেন । কোন কারণবশত 


“রাহবার ছাড়া কেউ যদি নিজে নিজে এই 
রাস্তাতে চলে তবে সে আসল মনযিলে 


জামায়াত ছুটে গেলে তা দ্রুত আদায় 
করে দেবেন । 


০ 


আয়াতুল কুরসী আদায় করবেন । আর 
আছে তাতে সুনাতের পর অন্যথায় 
আগে তাসবীহে ফাতিমী আদায় 
করবেন (৩৩ বার 44০2, ৩৩ বার 
১৩, ৩৪ বার 5899) | 


পি 


.প্রত্যেহ সকাল-বিকালের আমল: 


প্রত্যেহ উভয় সময়ে দরূদ শরীফ ১০০ 
বার, ইস্তিগফার ১০০ বার মাঝে মাঝে 
পূর্ণ ইস্তিগফার পড়বেন। পূর্ণ 
ইস্তিগফার হলো: ৩12) ৬014 ১৯: 
এ ৩58 ৭12 | অতঃপর 
কালিমায়ে তামজীদ অর্থাৎ 41905 
89228)4)554১15 ১০০বার 
পাঠ করবেন । 


. শেষ রাতের আমল: শেষ রাতে সম্ভব 


না হলে ঘুমের পূর্বে করে নেবেন। 
শেষ রাতে যদি করতে পারেন তবে, 
শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ওযু 
করবেন, অতঃপর ৪ রাকআত বা আট 
রাকাত বা বার রাকআত তাহাজ্জুদের 
নামায আদায় করবেন । অতঃপর দুআ 
করে নামাযের পর্ব শেষ করবেন; 
১১বার দরূদ শরীফ, ১১বার 
ইস্তিগফার, অতঃপর নিম্নলিখিত দুআ 
৩ বার, ৫ বার বা ৭বার পাঠ করবেন, 


2১১০5359445 ৩৪ তে$ পি 


এ ডু ঝি ভি ৩০০০ | 


. অতঃপর বার তাসবীর যিক্র আদায় 


করবেন: 2১1) ২০০ বার | মাঝে 
মাঝে পূর্ণ কালিমা পাঠ করবেন । 2 
৪০০ বার, পূর্বের ন্যায় এতেও মাঝে 
মাঝে পূর্ণ কালিমা পাঠ করবেন । এ&৷ 
28 ৬০০ বার পাঠ করবেন, মাঝে 
মাঝে ৬৮ 1৬০৪০ এ ৬০০৮ ঝআ| 
আদায় করবেন । অতঃপর এ 28 
১০০বার পাঠ করবেন । মোট ৩৩ বার 
হয়। কিন্তু তাকে বার তাসবীহ বলা 
হয়। অতঃপর যিক্র শেষে ১১বার 
ইস্তিগফার, ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ 
করবেন । অবশেষে আল্লাহর দরবারে 
দু'হাত তুলে কান্নাকাটি করুন। 
মাগফিরাত কামনা করুন, উম্মাহর 
জন্য দুআ করুন। কান্নাকাটি ছাড়া 


জানুয়ার'১৫ __াল্্্। আত্তর্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


কোন অলী অলী হতে পারেননি । 
5017 8৬7/৮,/৮৬৮ 
৫/2120 ৮০ 

বড় বড় বুযুর্গ ওলামা যেমন- শেখ 

ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.), জালাল 

উদ্দীন রুমী (রহ.), ইমাম গাষ্যালী 

(রহ.), ইমাম ফখরউদ্দীন রাষী (রহ.) 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 


কেউ তাদের মর্যাদায় উন্নীত হতে 
পারেনি শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি করা ছাড়া । 

৮.যদি আরো সম্ভব হয় তবে ফজরের 
ওয়ামীফা পাঠ করে সুরা ইয়াসীন পাঠ 
করবেন এভাবে ইশরাকের নামাযের 
সময় হয়ে যাবে তখন দু-চার রাকআত 
ইশরাকের নামায আদায় করবেন । 


উন্নয়ন, আর্থ সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা 
অগ্রাধিকার পাবে । 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


এভাবে সদা-নিয়মিত 
আদায় করবেন । ইনশাআল্লাহ নিজে 
নিজে ফায়েদা অনুভব করতে 
পারবেন । আমাকে হালাত সম্পর্কে 
মাঝে মাঝে অবহিত করবেন । পরামর্শ 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 


ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 


থাকলে পরামর্শ দেব, আমল থাকলে 
আমল দেব। 
একটি বিশেষ কথা হলো: তরীকত 
অর্থাৎ আমাদের এ পথের প্রথম 
কিতাব হলো কাসদুস সাবীল আর 
দ্বিতীয় কিতাব হলো, তা'লীমুদ্দিন 
লেখক হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)। যতটুকু সময় পান 
অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন। 
ইনশাআল্লাহ উন্নতি সাধন করা 
আপনার জন্য সহজতর হবে । 
(নসীহত শেষে তিনি সকল ভক্ত-অনুরাগী, 
শাগরীদ এবং উম্মতুল মুসলিমিনের জন্য 
দোয়া করেন। দুআ শেষে পরবর্তী 
মোজমাহ বা জোড় আরম্ভ হওয়ার তারিখ 
ঘোষণা করেন, যদি আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলকে সহিহ সালামতে 
রাখেতো আগামি রজব মাসের শেষ ১৫ 
তারিখের যে কোন একদিন আমরা আবার 
হব (ইনশাআল্লাহ) এবং 
এন্তিজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে অবহিত 
করা হবে । তাদের কাছে এন্ট্র হওয়া 
নাম্বারে সময়, স্থান জানিয়ে দেয়া হবে। 
যারা এখনো এতে এন্ট্রি করেননি তারা 
দ্রুত এন্ট্রি করে নিন |) 


অনুলিখন: মাওলানা জাহিদুল 
ইসলাম জিহান 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন-_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক | 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না । 


জানুয়ার'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ১৯ 
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মাযহাব 
অনুসরণ কেন 
অপরিহার্য? 


শাহ নজরুল ইসলাম 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
তৃতীয় আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 


১৬৩৪5 হ59558064: 
ু 2৫ 152), ৫] ৪ রি গুড ০৪ 


তু পঠগপু গণ গঠ রে 


৪0১৫8০৪৩০৪৪) 
“এদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন 
বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 
জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং নিজেদের 
সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে । যখন 
তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে 
তারা সতর্ক হয়। অর্থ আল্লাহর 
নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে পারে 1 


আলিমদের বাতলে দেয়া নির্দেশাবলির 


তাই তোমরা আমার পরে দু-ব্যক্তির 


ওপর আমল করবে | একইভাবে আল্লাহ 


আনুগত্য করো । এ বলে ইশারা করলেন 
আবু বকর (োযি.) এবং ওমর (রাষি.)- 


তা'আলার নাফরমানী থেকে বেঁচে 
থাকবে । আর এরই নাম মাযহাব 
অনুসরণ । 


যেমন ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস 
(রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
লিখেছেন, “এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
সাধারণ মানুষের ওপর ওয়াজিব করে 
দিয়েছেন যে আলিমগণ যখন তাদেরকে 
শরীয়তের হুকুম দ্বারা সতর্ক করবেন, 
তখন তারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে 
বেঁচে থাকবে এবং আলেমদের কথা গ্রহণ 
করবে, মেনে চলবে 1” 
চতুর্থ আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 
৬৫2৩ 
“তোমরা যদি না জান, তবে টি 
জিজ্ঞাসা কর 1১ 
উক্ত আয়াতে এ মৌলিক শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে যে, যারা কোন বিষয়ে পারদর্শী 
নয়, তাদের কর্তব্য হল সেই বিষয়ের 
বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে 
নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা । 
আর এরই নাম মাযহাব অনুসরণ | 
আল্লামা আলুসী (রহ.) লিখেছেন, এ 


মরেছে রর 


এর মর্ম হচ্ছে মুসলমানদের একটি দল 
দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানে সর্বদা 
নিয়োজিত থাকবে | এটা ফরযে কিফায়া | 


আয়াত দ্বারা একথারও দলীল দেয়া 
হয়েছে যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে 
সে বিষয়ের জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া 


রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় থাকা অবস্থায় 


উচিত । 


শহরের বাইরে যাওয়ার কারণে যারা তার 
খেদমতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, 


আল্লামা জালালউদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
স্বীয় গ্রন্থ আল-ইকলীল-এ লিখেছেন, এ 


তারা যা শিক্ষা করতে পারেননি তা 
উপস্থিত সাহাবীদের নিকট থেকে শিখে 
নিতেন । এভাবে দীনী শিক্ষা ও শিক্ষণের 
কাজ নিরবচ্ছিনভাবে চলতে থাকে ২ 
আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সকল 
র জিহাদ ও এ জাতীয় কাজে 
একই সাথে সবাই জড়িয়ে পড়া উচিত 
নয় । বরং তাদের মধ্যে একটি দল এমন 
হবে, যারা নিজেদের দিবা-নিশি ইলমে 
দীন শিক্ষার্থে উৎসর্গ করে দেবে | যাতে এ 
দল সেসব লোকদেরকে শরীয়তের 
নির্দেশীবলি বাতলে দিতে পারে, যারা 
নিজেদেরকে জ্ঞানানুশীলনের জন্য 
ংসারিক ঝামেলা থেকে অবসর করতে 
পারেনি । সুতরাং _ উক্ত আয়াত 
জ্ঞানাহরণের জন্য উৎসর্গিত বিশেষ দলের 
ওপর অত্যাবশক করে দিয়েছে যে তারা 


যেন শরীয়তের নির্দেশাবলি সম্পর্কে 


অন্যান্যদের অবগত করে । আর অন্য 
সকলের জরুরি কর্তব্য হলো তারা 


আয়াত দ্বারা এ মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ 
করা হয়েছে যে, শাখা প্রশাখা জাতীয় 


মাসআলাসমূহে সাধারণ মানুষের জন্য 
মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয 1 


হাদীস শরীফে মাযহাব 
অনুসরণের তাগিদ 
শির করীমের মতো বহুসংখ্যক 
হাদীস শরীফেও মাযহাব অনুসরণের 
বিষয়টি প্রমাণ করে । এর মধ্যে কয়েকটি 
নিমে উল্লেখ করা হলো । প্রথম হাদীস: 
১৮ 0498 পরও ৩৩৮ ১৯ 3৩ 
৩ 2৩98 (১০ 
হযরত হুযায়ফা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, আমি কতদিন তোমাদের মধ্যে 
জীবিত থাকবো, তা আমার জানা নেই। 


এর দিকে 1 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, 
হাদীসে 258১। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যা 
শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে কারো আনুগত্যের 
জন্য নয়, বরং ধর্মীয় বিষয়াবলিতে কারো 
অনুসরণের জন্য প্রযোজ্য হয় । আরবী 
অভিধানের বিশিষ্ট আলিম আল্লামী ইবনে 
মনযুর (রহ.) লিখেছেন, ৬2942098420 
£ ৬১৫০ কেদিওয়া সেই ব্যক্তিকে বলা হয় 
যার কর্মপন্থা তোমরা, অনুসরণ কর)। 
এরপর লিখেছেন, 2241 ::95 কদিওয়া 
অর্থ উসওয়া, আদর্শ)। কুরআনুল 
করীমেও এই শব্দটি দীনী বিষয়ে নবী 
(সা.) ও নেককারদের অনুসরণের জন্যে 
ব্যবহৃত হয়েছে । হয়েছে, 

$3১৪।০৩৪/৫১এ 

“এদেরকে আল্লাহ তাঁআলা সৎ পথে 
পরিচালিত করেছেন । সুতরাং তুমি তাদের 
পথের অনুসরণ কর ।” তাছাড়া নবী 
করীম (সো.)-এর মৃত্যুশয্যাকালীন এক 
ঘটনায় প্রকাশ: “হযরত আবু বকর (রোি.) 
নবী করীম (সা.)-এর নামাযের অনুসরণ 
করতেন । আর লোকজন হযরত আবু 
বকর (বোধি-)- এর অনুসরণ করছিলেন 1” 
9৬ ৩ ৪৪ 2 0 995 সো ৩৪ 
145 445 3০৬০ 2: এজ :9ঞ 


520 এসে এ: ৫ 55:48 
০18 6 ০৫ 419 মা ৪০৪৫ ১৩ 
১০ ৪0৯০০ ৩ 45) ০0 ই টু 

শু ৫০৮ 6:৫8 4৩ 
“সাহাবী হযরত আবু_ওয়ায়িল (রাযি.) 
বলেছেন, “আমি একদিন শায়বা ইবনে 
উসমান (রাষি.)-এর নিকট বসেছিলাম । 
তিনি বলেছেন, একদিন হযরত ওমর 
(রাি.) ঠিক এ জায়গাতেই বসেছিলেন, 
যেখানে তুমি বসে আছ । তিনি বলছিলেন, 
“আমার ইচ্ছা হয় কা'বা শরীফে যত সোনা 
রূপা আছে, সব মানুষের মধ্যে বন্টন করে 
দেই ।' শায়বা বলেন, আমি বললাম, 
“এমনটি করার অধিকার আপনার নেই ॥ 
কারণ আপনার পূর্বসূরি দু'জন রাসূল 
(সা.) ও আবু বকর (রাি.) তা করেননি । 
একথা শুনে ওমর (রোযি.) বললেন, উক্ত 


জানুয়ার'১৫ __777-.-.। আত্তান্তহীদ ২০ 
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দুই মহাপুরুষ সত্যিই এমন যে তাদের 
অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য ।”৯ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, আছে নবী করীম (সা.) এক 
মাজলিসে ইরশাদ করলেন, “এখন 
তোমাদের মজলিসে একজন বেহেশতি 
মানুষ প্রবেশ করবেন। এরপর এক 
আনসারী সাহাবী প্রবেশ করলেন । দ্বিতীয় 


এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোন আলিম 
বাকী থাকবেন না, তখন লোকেরা মুর্খ 
লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে 
এবং তাদের পরামর্শে চলবে । এরপর 
তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস 
করা হলে তারা না জেনেই ফাতাওয়া 
দেবে । ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে 
এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে 1৮১১ 


দিন ও তৃতীয় দিনও তাই হলো । এ 


উক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 


ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 


ফাতওয়া দেওয়া আলিমদের কাজ | এর 


(রাধি.) একদিন সেই আনসারী সাহাবীর 
নিকট গেলেন এবং সেখানেই রাত যাপন 


সারমর্ম হচ্ছে মানুষ তাদেরকে শরীয়তের 
বিভিন্ন মাসআলা ও সমস্যা সম্পর্কে 


করলেন । উদ্দেশ্য ছিল সেই সাহাবী 


জিজ্ঞেস করবে এবং তারা এর সমাধান 


অনেক ইবাদত-বন্দেগি করে থাকবেন, তা 
দেখা কিন্তু তিনি দেখলেন সেই সাহাবী 


বলে দেবেন। অতঃপর লোকজন এর 
ওপর আমল করবে | এটাই হচ্ছে মাযহাব 


ঘুমানোর পূর্বে কিছু যিক্র-আযকার 


অনুসরণের মূলকথা । 


করলেন এবং ফজর পর্যন্ত ঘুমালেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োঘি.) 


উক্ত হাদীসে আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে 
এতে নবী করীম সো.) এমন এক 


তাকে বললেন, “আমি তো এ উদ্দেশ্যে 


যামানার খবর দিয়েছেন যে যামানায় 


আপনার কাছে রাত কাটাতে এসেছিলাম 


আলিমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবেন এবং অজ্ঞ 


যে আপনার আমল দেখবো এবং তা 


জাহিল প্রকৃতির লোকেরা ফাতাওয়া দেয়া 


অনুসরণ করবো । কিন্তু আপনাকে অধিক 
আমল করতে দেখিনি 1১ 
উল্লিখিত সব কয়টি স্থানে ইকতিদা শব্দটি 
দীনী ব্যাপারে কারো আনুগত্য অনুসরণের 
অর্থে এসেছে । বিশেষত প্রথম দুই হাদীসে 
এ শব্দের প্রয়োগ কেবল আবু বকর 
(রাযি.)-এর অনুসরণের অর্থে এসেছে । 
তাই আলোচ্য হাদীসের মূল অর্থ হচ্ছে 
দীনী ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও উমর 
(রাযি.)-এর আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান 
করা । বলাই বাহুল্য যে এর নামই 
তাকলীদ বা মাযহাব অনুসরণ । 
দ্বিতীয় হাদীস: সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম শরীফে এসেছে, 
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শুরু করবে । এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে 
সে যুগে শরীয়তের বিধানের ওপর আমল 
করতে হলে লোকেরা পূর্ববর্তী আলিমদের 
তাকলীদ করা ছাড়া আর কী করবে? 
কেননা জীবিত মানুষের মধ্যে যখন কোন 
আলিম থাকবে না এবং কোন মানুষের 
বিধান অনুসন্ধান করার সক্ষমতা নেই বা 
থাকবে না। অন্যদিকে কোন জীবিত 
আলেমের শরণাপন্ন হওয়াও অসম্ভব ৷ 
কারণ পৃথিবীতে কোনো আলিম নেই। 
সুতরাং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাজ 
করতে হলে এছাড়া আর কোন উপায় 
থাকে না যে, লোকজন সেই আলিমদের 
লিখিত কিতাবাদির মাধ্যমে তাদের 
অনুসরণ করবে যারা ইতোপূর্বে ইন্তেকাল 
করেছেন । 

এ হাদীস একথার দলীল বহন করছে যে, 
যতক্ষণ শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলিম বেঁচে 


ঠা (685675452াঁ ৩5) 
“যে ব্যক্তি না জেনে ফাতাওয়া দেবে, এর 
গুনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর ওপর 
বর্তাবে 1১ 
এ হাদীসও মাযহাবের পক্ষে একটি স্পষ্ট 
ও বড় দলীল | এ জন্য যে, যদি তাকলীদ 
জায়েয না হতো তাহলে উল্লিখিত অবস্থায় 
সম্পূর্ণ গুনাহ ফাতওয়াদাতার ওপর বর্তাবে 
কেন? বরং যেমন মুফতীর গুনাহ হবে ঠিক 
তেমনি প্রশ্নকারীরও ফাতাওয়ার বিশুদ্ধতা 
যাচাই না করার কারণে গুনাহ হওয়া 
উচিত ছিল । বলাবাহুল্য এ হাদীস একথা 
পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মূর্খ ও অজ্ঞ 
লোকদের দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে এমন 
ব্যক্তির কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে 
যিনি তার জানা মতে কুরআন-সুন্নাহর 
জ্ঞান রাখেন । এরপর যদি সে আলিম 
তাকে ভুল সমাধান দেন, তবে সে গুনাহ 
প্রশ্নকারীর হবে না বরং যিনি বলে দিলেন 
তার ওপর বর্তাবে । 
মূল আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করলে কলেবর 
বৃদ্ধি পাবে বলে এর সারমর্ম পেশ করছি। 
চতুর্থ হাদীস: বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান 
(রহ.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের 


ভালো লোকেরাই কুরআন-সুন্নাহ 
জ্ঞানার্জন করবে । যারা এ থেকে 
সীমালজ্ঘনকারীদের রদবদবল 


বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মুর্খ 
লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে অপসারণ 
করবে ।৮৯৩ 

এ হাদীসে অজ্ঞ লোকদের ব্যাখ্যাবলির 


থাকবেন সে পর্যন্ত তাদের থেকে বিভিন্ন 
মাসআলা জেনে নিতে হবে । আর যখন 


নিন্দা করা হয়েছে এবং একথাও বলা 
হয়েছে যে, এসব ভূল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 


কোন আলিম থাকবে না তখন 
অযোগ্যদেরকে মুজতাহিদ মেনে তাদের 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


মতানুসারে কাজ করার পরিবর্তে বিগত 
আলিমদের মধ্যে থেকে কাউকে অনুসরণ 


করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা 


করতে হবে । 


তার বান্দাদের হৃদয় থেকে ইলম টেনে 
বের করে নেবেন না বরং আলিমদের 
উঠিয়ে নিয়ে ইলম এর সমাপ্তি ঘটাবেন । 


তৃতীয় হাদীস: হযরত_ আবু হুরায়রা 
(রাি) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, 


প্রতিরোধ ও মুলোৎপাটন করা আলিমদের 
অবশ্য কর্তব্য । 

এতে বোঝা গেল যে, যারা কুরআন- 
সুন্নাহর সম্যক জ্ঞানে ইজতিহাদের 
যোগ্যতা রাখে না, তাদের পক্ষে স্বীয় জ্ঞান 
বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে কুরআন-সুন্নাহ 
আহ্কাম ব্যাখ্যা দেয়া অনুচিত । বরং 
কুরআন-সুনাহর প্রকৃত অর্থ বুঝার জন্যে 


জানুয়ার'১৫ ______ালা্্্াাল্ল্্য্ আত্তান্তহীদ ২১ 
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আলিমদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত । এর 
নামই মাযহাব অনুসরণ । 


হযরত সাহল ইবনে মাআয (রাযি.) তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, “একদিন 


পঞ্চম হাদীস: সহীহ আল-বুখারীতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে এক মহিলা 


আনুসঙ্গিকভাবে এবং সহীহ মুসলিম 


শরীফে সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, 
৬০ এ 4১5৬ “০ 305 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি.) 
রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা.)- 
এর যামানায় কিছুসংখ্যক সাহাবী নামাযের 
জামায়াতে বিলম্বে আসছিলেন । এটা লক্ষ 
করে নবী করীম তাদেরকে আগে এসে 
প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য জোর 
তাকিদ করলেন এবং সাথে সাথে বলে 
দিলেন, “তোমরা আমাকে দেখে আমার 
অনুসরণ কর । যাতে করে তোমাদের 
পরবর্তী লোকেরা তোমাদের দেখে দেখে 
অনুসরণ করতে পারে ।”** 


এর একটি অর্থ হচ্ছে, “প্রথম সারির 
লোকেরা নবী করীম (সা.)-কে দেখে তার 
অনুসরণ করবে । আর পেছনের কাতারের 
লোকেরা প্রথম সারির লোকদের দেখে 
তাদের অনুকরণ করবে । এছাড়া এর 
আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, 
উচিত | যাতে তারা নবী করীম (সা.) এর 
নামায পদ্ধতি পুঙ্থানুপুভ্খরূপে অবলোকন 
করতে পারেন । কারণ তাদের পর যারা 
আসবে, তারা সাহাবাগণের অনুসরণ 
অনুকরণ করবে । তাই হাফিয ইবনে 


হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী জিহাদে চলে 
গেছেন অথচ তিনি যখন নামায পড়তেন 
আমি তার অনুসরণ করতাম | এক্ষণে 
আপনি আমাকে এমন কোন পদ্ধতি 
বাতলে দিন যা আমাকে তার আমল 
জিহাদের সমপর্যায়ে পৌছে দেবে 1৬ 

দেখুন! উক্ত হাদীসে মহিলা সাহাবী 
পরিষ্কার করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তার স্বামীর 
অনুসরণ কেবল নামাযেই নয় বরং সকল 
কাজে করে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার এহেন কাজে কোন প্রকার 


তিরমিযীতে 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


হাজার আল-আসকলানী (রহ.) উক্ত 


ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তির কাছে দুটি 


হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অনেকের 


অভ্যাস থাকবে, মহান আন্নীহ তাকে 


মতে হাদীসের মর্ম হচ্ছে, “তোমরা আমার 


কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীলদের মধ্যে গণ্য করবেন । 


নিকট থেকে শরীয়তের বিধান শিখে নাও । 
আর তোমাদের পর যারা আসবে তারা 
তোমাদের নিকট থেকে শিখে নেবে । 


অভ্যাস দুটি এই, 
১. যে ব্যক্তি দীনী ব্যাপারে নিজের চেয়ে 
উন্নতমানের কোন মানুষ দেখবে এবং 


এমনি করে পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের 
কাছ থেকে শিখতে থাকবে এবং এ 
ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে 1১৫ 

বষ্ঠ হাদীস; বর্ণিত আছে, ূ 
এপি ৬ পি পর ৩ এ ৪০445 ৩৪ 
45) ৬১ 4০ 14 নি :5৪ 
এ 4595 ৭50 4১ ও ৩৪৩ 


₹০৮1 5৮৫ 5542105 পপ ০৫০ ৫? 
৫76 ৬ পদ শি ০০৪ ০০০৬ 


তার অনুসরণ করবে | 

২. পার্থিব ব্যাপারে নিম্নমানের মানুষ 
দেখবে এবং আন্রাহর প্রশংসা করবে? 
এ কথা বলে যে, “তিনি আমাকে তার 
চেয়ে ভালো অবস্থায় রেখেছেন ।”১* 


ইসলামী ইউনিভার্সিটি কু্িয়া 


১ আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:১২২ 


২. আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩০৭ 
ও আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, 


, পৃ. ২৬২ 
« আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 
« (ক) আল-আলুসী, রাহুল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরজানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, রা 
৩৮৭; (খ) আস-সুযুতী, আাল-ইকলীল 
ইসাতিস্কাতিত তানযীল, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০১ হি. 5 ১৯৮১ খি.), , ১৬৩ 
৬ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল 


মুআস্সিসাতুর রি র 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ২০০১ খ্রি), 
,খ. ২৪, পৃ. ১০২, ই না 
* হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রোযি.)-এর 
জবাবে আনসারী সাহাবী বললেন, “আমি 
তো কোন বিশেষ আমল করি না, তবে হ্যা 
আমার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি 
বিদ্বেষ নেই । কারো প্রতি আমি হিংসা করি 
না । আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
২০, পৃ. ১২৪-১২৫, হাদীস: ১২৬৯৭ 
১১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ৩১-৩২, হাদীস: ১০০; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
২০৫৮, হাদীস: ১৩ (২৬৭৩) 
»২. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
১৩খ- ৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৬৫৭ 

দারুল কুতুব আল-ইলনিয়, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১০, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪, হাদীস: 
২০৯১১ 
১৪ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, 
১৪৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, 
১০৩২৫, হাদীস: ১৩০ (৪৩৮) 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 


মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৯ ব্রি), খ. ১, পৃ. ২৮ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-সুসনদ, খ. 
১২২৪, পৃ ৩৯৫৩৯৬, হাদীস: ১৫৬৩৩ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভিল কবীর, খ. 
৪, পৃ. চি ২৫১২ 


জানুয়ার*১৫ ____াার্...। আত্তন্তহীদ ২২ 
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অসতকাজে 
নিষেধ করুন 


মারুফ । আর মানুষের চেখে যেগুলো 
অসুন্দর, অপছন্দনীয়, মন্দ ও অন্যায় 
সেগুলো মুনকার বলে গণ্য । 


ইসলামে মারুফ ও মুনকার নির্ণীত হয় মূলত 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর আদেশ ও 


শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ । অন্যদের কর্তব্য 
হচ্ছে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা 
মৌখিক, বক্তৃতা- -বিবৃতি, সভা-সমাবেশ, 
লেখালেখি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজকের মিডিয় 


নিষেধগুলোর আলোকে । এটি একদিকে চালিত সমাজে সবচেয়ে বেশি কার্যকর পন্থা 

মুস টা মার অলজ্ঘনীয় মতি । যে রে নিষেধ কর 

ফরয যত, অন্যাদকে ব্যক্তি পধায়ে হবে শরীয়তে তার মেরিট কতখানি তা ন 

ড. মুহাম্মদ ঈসা শীহেদী লাদা দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে প্রত্যেক জেনে প্রতিবাদ করতে গেলে অনেক সমস্যা 
১ র্‌ রি মুসলমানের ওপর । আর প্রত্যেক আছে । যেমন- কোনো মাকরুহ কাজকে 
বতমানে বিজ্ঞীনের বিস্ময়কর উন্নাতর অন্ত মুসলমানকে এ দায়িত্ব কোন স্তরে কীভাবে যদি হারামের মতো জঘন্য মনে করে কামান 
রালে রহস্য কী? এ প্রশ্নের জবাব একটিই ৷ পালন করতে হবে নবী করীম (সা.) তার দাগানো হয় তাহলে এর খেসারত দিতে 
আকাশের বিদ্যুকে ধরে এনে তার নির্দেশনা দিয়েছেন এক হাদিসে । হযরত হবে অনেক বেশি । আবার কেউ কেউ মনে 
প্রাণশক্তিকে কাজে লাগানোর চমতকার আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক করেন, মসজিদের মাইক যেহেতু হাতে 
সাফল্যই শতসহত্র বিভায় বিকশিত, বর্তমান হাদীসে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, আছে' এখান থেকে সব কথা বলা চাই, 


সভ্যতার রহস্য । আবার এ বিদ্যুতের 


বপরীতধর্মী প্রবাহের ওপর | সাধারণ 
বদ্যুতের তারের মধ্যেও আমরা এর বা 
বতা লক্ষ্য করি। এর একটির ন 
পজেটিভ, অপরটি নেগেটিভ । হ্যা ও না- 


পে ৫ 


(1১৮6%585-9451748 04455 ভি ৬৪ 
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১৪১ ৬০৮ 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনে মুনকার 


বোধক দুটি তারের সংযোগে বিদ্যুৎ্-প্রবাহ 
আজ গোটা সভ্যতাকে প্রাণশক্তি জোগাচ্ছে। 
বিদ্যুতের বিপরীতধর্মী এ 


(অন্যায়) হতে দেখবে তার দায়িত্ব তাকে 
হাতের মাধ্যমে (শৈক্তিপ্রয়োগ করে) 
পরিবর্তন করে দেয়া । যদি সে তানাপারে 


মানবসমাজ ও সভ্যতায় 
প্রাণস্পন্দনের এক প্রকার প্রতিধবনি ৷ সমাজ 


তাহলে মুখে (প্রতিবাদের মাধ্যমে) তা 
পরিবর্তন করে দেওয়া । আর যদি না পারে 


ব্যবস্থা ও সভ্যতার স্থায়িত 


অন্তরের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে দেওয়া । 


মূল, রহস্যও হচ্ছে হ্যা ও ন 


র এটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম 


দর্শন। এর ভিন্নতর পরিভাষা “আদেশ ও 
নিষেধ, ৷ সমাজে ভালো কাজের আদেশ ও 
চর্চা এবং মন্দ কাজের 


সার যবাদেই সমাজও সততাতার হিডি 


কোনা দার্শনিক ব্যাখ্যা মনে হলেও আসলে 
মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস তার প্রমাণ 
বহন করে । এই চেতনা থেকেই বাংলা 
ভাষায় উৎসারিত হয়েছে একটি জনপ্রিয় 
প্রবাদ: দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন চাই । 
অর্থাৎ সমাজকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই 
সেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
থাকতে হবে । এসব কারণেই ইসলামে 
বিষয়টির ওপর সীমাহীন গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । বলা হয়েছে, 
১০ রি ০৮৬ ৩৪৮ চা ৬ রড 
84088 2৮৩1৬6৩58৫5 
“একটি মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে 
মুসলমানদের প্রেরণের দর্শন ও রহস্য হচ্ছে, 
সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ 
করা ১ 


সৎকাজ শব্দটির মূলে রয়েছে মারফ আর 


স্তর ।”২ 


মুসলিমের রেওয়াতে হাদীসটির আরেকটি 
অতিরিক্ত বাক্য হচ্ছে, “এর পরে ঈমানের 
আর কোনো স্তর নেই । 

শেষোক্ত দায়িত্বে অন্তরে পরিবর্তন বলতে 
ঝায় মুনকার বা অন্যায় ও অসত্যের প্রতি 
ঘৃণা পোষণ, এর পরিবর্তন কামনা, তার 
পরিবর্তন সাধনের জন্য আল্লাহর কাছে 
দোয়া ও পরিকল্পনা গ্রহণ । কারও মনে যদি 
এতটুকু চেতনা না থাকে; তদুপরি নিজে 
অন্যায় করে, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যায়কে 
প্রশ্রয় দেয় বা জালিমের সঙ্গে হাত মেলায় 
তা হলে তিনি ঈমানের কোন স্তরে আছেন, 
হাদিসে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে 
আমর বিল মারুফের দায়িত্বের এহেন 
গুরুত্বের কারণে এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে 
অনেক গবেষণা হয়েছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ 
একটি কথা হচ্ছে, হাত দ্বারা বা 
শক্তিপ্রয়োগে সৎকাজের আদেশ দানের জন্য 
অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষমতা 
হাতে থাকতে হবে | নচেৎ হিতে বিপরীত 
হওয়া অসম্ভব নয়। মুলত এখানেই 


মুনকারকে অনুবাদ করা হয়েছে অসতকাজ 


ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের রহস্য 


বলে । সমাজ জীবনে যেসব কাজ সবার 


নহিত । 


কাছে ন্যায়, সুন্দর, ভালো, পছন্দনীয়, 


দ্বতীয় পর্যায়ের দায়িতৃটি প্রধানত ওইসব 


পরিচ্ছন্ন ও প্রিয় হিসেবে বরণীয় সেগুলোই 


লোকের ওপর আপত, যারা আলেম, 


প্রতিবাদ করা চাই। এটা কোনো মতেই 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এসব ক্ষেত্রে 
অবশ্যই বক্তব্য হতে হবে পরোক্ষ ও 
্রজ্ঞাপূর্ণ । মনে রাখতে হবে, মুমিনের দোষ 
গোপন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ 
এবং তার বিনিময়ে আল্লাহপাক কেয়ামতের 
দিন সে বান্দার দোষ গোপন করবেন ও 
মাফ করে দেবেন । সৎকাজের আদেশ দীন 
নিষেধের বেলায় এসব দিক 
আলেম ও অভিজ্ঞ লোকেরাই বিবেচনায় 
রাখতে পারেন । অন্যদের উচিত তাদের 
সাহায্য করা । 

তবে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলে ছোটদের 
পক্ষ থেকেও বড়দের আমর বিল মারুফ ও 
নাহি আনিল মুনকার করা যায় । তার এক 
চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন নবী করীম 
(সা.)-এর প্রাণপ্রিয় নাতি হযরত হাসান 
(রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) | 
একদিন দু'ভাই নামায পড়তে এসে দেখেন 
এক লোক ঠিকভাবে অযু করছে না। চিন্তা 
করলেন, লোকটির তো নামায হবে না। 
আমরাও ছোট মানুষ । তাকে শিখিয়ে দিলে 
মনে কষ্ট পাবেন । প্রতিক্রিয়াও দেখাতে 
পারেন । দু'ভাই তার কাছে গিয়ে 
বনীতভাবে বললেন, জনাব আপনি একটু 
দেখুন তো, আমাদের অযু ঠিকমতো হচ্ছে 
কনা। অযু শেষ করে তারা জানতে 
চাইলেন, আমাদের কার অযু সবচেয়ে সুন্দর 
হয়েছে । নবী করীম (সা.) দু'নাতির সুন্দর 
আচরণে মুগ্ধ লোকটি বললেন, আসলে 
আমার অযুর নিয়মটি ভুল ছিল । তোমাদের 
কাছ থেকে আমি অনেক সুন্দর একটি 
শিক্ষাগ্রহণ করলাম । 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১১০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৭৮ (৪৯) 


জানুয়ার'১৫ 7) আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


ভূমিক 
বর্তমান সময়ে নাচ-গান একটি চরিত্র 
বিধ্বংসী | যা থেকে উত্তরণ করতে না 


পারলে মানব সমাজ অধঃপতনের দুয়ারে 
যাবে । ১৪০০ বছর পূর্ব থেকেই মহানবী 
(সা.) এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন । মহান 
আল্লাহ তাকে তামাশার অন্তর্ভূক্ত 
করেছেন । ইবনে কাইয়ুম আল-জাওযিয়া 
(রহ.) বলেন, 

30954 রড ৬৪ 

১৬৮ ০৪২৪১ ৬ 
“কুরআনের মুহাববাত ও গানের সুরের 
মুহাববাত কখনো এক বান্দাহর অন্তরে 
একত্র হতে পারে না 


মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

8৩38] 8৮:56 
'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর 
আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয় । জেনে রেখো 
হয়| 
তাই গান-বাজনা মানুষকে ধর্ম থেকে 
বিমুখ করে বিলাসিতা ও পাপের দিকে 
নিয়ে যায় । 


নাচ (০5/097016) পরিচিতি 

পরিভাষায় নাচ বলা হয়: মু'জামুল 

লুগাতিল আরবিয়াতে এসেছে, 

পা] ৮১৯৩৮ ১5 ₹১পুদ ০৩০ ১ 
ভা) 

নাচ হলো শরীরে কোনো অঙ্গ বা 


অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ গানের তালে 
নড়াচড়া করানো | 


গান (5- *১9/50776) পরিচিতি 
শরীয়তে গান বলা হয়: আল-কামুসুল 
ফিকহীতে এসেছে, , 
335৮-09-00 29 
25৮৮৮৯18৩৮০ 

5 ঞ০:০ 
“গান হলো, ওযনবিশিষ্ট কথাবার্তা দ্বারা 
গ্তনপ্তন করা তাতে বাদ্যযন্ত্র থাকুক বা না 
থাকুক % 


ইসলামে নাচ 
মুহাম্মদ আশ-শাযলী (রহ.) বলেন, 
“ফুকহায়ে কেরাম তাতে মতানৈক্য 


করেছেন। একদল বলেছেন মাকরূহ । 
তাদের মধ্যে রয়েছে কাফ্ফাল (রহ.)। 
আরেক দল বলেছেন, মুবাহ ৷ উমদা- 
প্রণেতা বলেন, গান করা মুবাহ তেমনি 
নাচা, দণ্ড দ্বারা আঘাত করা ইত্যাদি । 
ইমামুল হারামাইন (রহ.) বলেন, নাচা 
হারাম নয়। তবে তা অধিক করা 
ক্ষতিকর । তেমনি ইমাম আবু হামিদ 
আল-গাযালী (রহ.)ও বৈধ বলেন। 
আরেক দল বলেন, যারা নৈকট্য অর্জন 
করেছেন তাদের জন্য বৈধ আর বাকীদের 
জন্য অবৈধ । তা প্রধান প্রধান সুফিদের 
মত । তাদের দলীল হাবশীরা মসজিদে 
ঈদের দিনে নেচেছে রাসূলুল্লাহ সো.) তা 
হযরত আয়িশা (রাযি.)-কেও দেখিয়ে 
দিলেন 1” 
সুনানে তিরমিষীতে এসেছে, 
(5 ক এ ৮4364: 506৩৪ 
এ|4৮2058 এ% ০১০৩ ০৪৩ 
:5০8 460৮ 400 ১১ ধু ডি 
56 ৫৫25৬ ৫) 


ইসলামী দৃষ্টিকো 


মুফতী হুমায়ুন কবীর খালভী 


নাচ-গান ও 


ণ 


“হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বসা ছিলেন । তখন 
আমরা বাচ্চাদের আওয়ায ও শোর শুনেছি 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দীড়ালেন তখন 
রয়েছে তখন তিনি বলেন, “হে আয়িশা! 
আস ও দেখ 1৮৬ 
প্রাধান্য মত হলো যদি তাতে শরীয়ত 
বিরোধী কোনো কাজ না থাকে তখন তা 
মাকরুহ । আর যদি শরীয়ত বিরোধী 
কোনো কাজ থেকে থাকে তখন তা 
হারাম । যেমন- অশ্ীল গান, বাদ্য- 
বাজনা, সতর খোলা ও অর্ধনমিত হয়ে 
ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি, যার কারণে 
মানুষের কামনা বেড়ে যায়। মাকরূহ 
হওয়ার কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ 
করেন, 
৮5০69 ও৯ুর্থ ৮৫ ৩6৩৩৪ ০৪9 ০ 5 
০০] 
'ভূপৃষ্ঠে দন্তভরে বিচরণ করো না, তুমি 
তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ 
করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনোই পর্বত সমান হতে পারবে না 1”? 


তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, 
ইক 
35:086৩] 5591 5 05) 0৩8৮৩ 
5৯:58 ০৮০ ৬৪ ৪৫ এ ঠা ০০৫ 
4৬1 ডি নে৮) সবভীতত 93০৯ 
. 09 092044952593 
“এ আয়াত দ্বারা আলিমগণ নাচের দুর্ণামের 
ওপর দলিল পেশ করেছেন । ইমাম আবুল 
ওয়াফা ইবনে আকীল (েহ.) বলেন, 


কুরআন নাচকে নিষেধ করেছে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, “জমিনে তুমি অহমিকা 
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করে চলো না ।' এখানে অহঙ্কারের নিন্দা 


“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত 


করা হয়েছে । আর নাচ সবচেয়ে বড় 
অহঙ্কার ও উল্লাস 1৮ 


শায়খ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমীন (রহ.) 
বলেন, 


এ 0৯৮ 0৩৭] ও ও ০৬০ ০০৪০] 
০৮৮ ও ৬ ০১৯ ৩ খুশী এ ৬৬০ 


০০৪ ০3 এ শশা 0 ভা ঘ01০5০ 
(6+55১3 ৯৮৫৯৬ ৯৬৪ 2৯০ ০৬৩ এ 
0৮৮4 4০1 ৬ ০৬৪ পিস ০ ৩০৪ 
0-315510৯ একি এলি 9 পপি ০ 
০১১০1৮৯7255 ০০০০ ভা ম৮ 
41:45 তি ৭৪105 এন এও 
'নাচা মাকরূহ । আমি প্রথমে তাতে উদার 
ছিলাম । তবে পরে মহিলাদের নাচের 
সময়ের বিভিন্ন অবস্থার আমি তথ্য 
নিয়েছি । তখন আমি তা নিষেধ করেছি । 
কেননা, কিছু কিছু যুবতী তৎপর, সুন্দর, 
পাতলা টাইপের হয় তার নাচন ফিতনা 
সৃষ্টি করে । তা দ্বারা মহিলারাও ফিতনায় 
পড়ে যায় । আমি জেনেছি কিছু মহিলা 
যখন সেই অবস্থায় কাউকে দেখে তখন 
বক্ষে মিলিয়ে ফেলে তা দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি 


হয়। তাই আমি পরিশেষে বলি তা 
নিষেধ 1৯ 


তবে হ্যা কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যদি 
সাধারণ মানুষ তাকে অভ্যাস না বানিয়ে 
করে থাকে ও সকল প্রকার পাপ ও ফিতনা 
থেকে বিরত থাকে তখন মুবাহের 
আওতায় আসতে পারে | তখন মহিলাদের 
নাচে কোনো পুরুষ থাকতেও পারবে না 
এবং দেখতেও পারবে না । আর পুরুষের 


আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করবার 
জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় সংগ্রহ) করে 


প্রচলিত গানের মধ্যে ৩টি বিষয় থাকে । 
যথা- ১. বিষয়বস্ত, ২. বাদ্যযন্ত্র ও ৩. 
আওয়াজ । 


এবং এ পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রপ করে; ১. বিষয়বস্তু: সাধারণত বিষয় ভালো হলে 
তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর তা ভালো হয় আর খারাপ হলে তা 
শাস্তি 1১ খারাপ হয়। গানে কখনো যিনার 
আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ বিরুদ্ধে, অপরাধের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, বিরেদ্ধে বলা হয় না। 


98 ১ রো 13 00)৯১ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
বলেন 


2 


(22520 টিন 409) 
ইমাম মুজাহিদ (রহ.) বলেন, 
এপ! 85313 459 8510 48 2১৯ 
রশি ইকরামা (রহ.) বলেন, 
(2011 28)১ 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
৫68৫ 5 0৮০55 ৪ ৫2 9১1 ৩৯ 
০৬১৮৮ 
“তোমরা কি এক কথায় (কুরআন) 
বিস্ময়বোধ করেছ? হাসছো অথচ কীাদছো 
না? তোমরা তো উদাসীন ৮৫ 
তাফসীরে ইবনে কসীরে এসেছে, 
পার পঠ ॥ %25৮ রেহেনা 
০0৪ [0] র্‌ 9৫১১৮ ০৩ 5 ষঁ ০ 20359 


6045 445064৮5825 05090 
“এখানে ৩৫৫8৯ থেকে ইমাম 
সুফিয়ান আস-সওরী রেহ.) তার পিতা 
থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


আববাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তা 
থেকে গান উদ্দেশ্য । ইয়ামানী ভাষায় ১৯। 


২. বাদ্যযন্ত্র: তা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম । 
৩. আওয়াযঃ কোনো অবস্থাতেই বালেগা 
মহিলাদের আওয়ায সেভাবে শ্রবণ করা 


পুরুষদের জন্য বৈধ নয় । তবে পুরষের 
আওয়ায শ্রবণ করা বৈধ । 


কিছু কিছু সুফিদের গানের বৈধতা 

তাফসীরে মাজহারীতে এসেছে, “ফুকাহায়ে 
কেরাম বলেন, গান হারাম এ আয়াতের 
কারণে কেননা, তা তামাশার কথাবার্তা ও 
অন্যান্য হাদীসের কারণে । সুফিরা বলেন, 
অনেক পুরুষের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা 
প্রশান্ত গায়রুল্লাহ. বিমুখ । তারা 
গায়রুল্লাহর দিকে কর্ণপাত করে না । আর 
গায়িকা কামনা সৃষ্টি করে না আর আসর 
ভিন্ন মানুষ মুক্ত থাকে আর নামায 
ইত্যাদির সময়েও হয় না তখন শ্রবণ 
বৈধ । বরং তাদের জন্য তা মুস্তাহাব । 
কেননা শ্রবণ দ্বারা অন্তরে জমাট বাধা 
মুহাববাতে জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাই 
সাধারণের জন্য তা হারাম । কেননা 
তাদের অন্তর মহিলা বা বাচ্চাদের 
মুহাববাতে ভর্তি । তারা তা শুনলে সেই 
মুহাববাতে জাগরণ সৃষ্টি হবে । তাদেরকে 
আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করবে | তাই 
তা তাদের হকে তামাশার বাণী হবে । 
আর যাদের অন্তর আল্লাহর মুহাববাতে 
বিভোর গায়রুল্লাহ বিমুখ তাদের জন্য 
শ্রবণ আল্লাহর মুহাববাতের জাগরণ সৃষ্টির 
কারণ হবে তাই তাদের জন্য মুস্তাহাব । 
আর যে আয়াতে নিষেধ রয়েছে তা 


নাচে কোনো মহিলা থাকতে পারবে না, 
তবে আড়াল থেকে দেখতে পারবে যদি 
ফিতনার আশঙ্কা না থাকে । 


ইসলামে গান 

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

৩৫ এ এর 1 ৩৩৩৫5 পি এ 

এ 61262 0$ ৫052 01005 ০৫ 
০৯৩৭১৪4866৬ 


৫ অর্থ গান করা। তাই ইকরামা 
বলেছেন ।”*৬ 

আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকীতে 
এসেছে, 


3480 ৬৪:40 ৯১592১ 
৪4160908608 22 

গাঠ। ভর ৬ শা 2568 
“হযরত আবদুল্াহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


তামাশার বাণী হওয়ার কারণে আর 
সুফিদের শ্রবণ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই 
নিষেধের হাদীস সর্বক্ষেত্রে নয় কেননা, 
অন্যান্য হাদীস দ্বারা তা মুবাহ প্রমাণিত । 
তাই গান হারামের হাদীসসমূহ তামাশার 
জন্য হলে যা পাপের দিকে আহ্বান করে 
কোনো বৈধ উদ্দেশ্যের জন্য নয় 1৯৮ 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গান অন্তরে 
নিফাক সৃষ্টি করে যেমন পানি ক্ষেত 
জন্মায় আর যিকর অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে 
যেমন পানি ক্ষেত জন্মায় 1১? 


তাফসীরে মাযহারীতে আরও এসেছে, 
উপ] 11৯১৩ ৮ ৮৬] ০০ (০০৮৯০ 0০৮ 
০৪৩ ০০৪ পে] 05 ৮5১০৮ এএাসিও 


জানুয়ার'১৫ ______্য আত্তান্তহীদ ২৫ 
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৩3৩ মাই ৫০০৯ 0স্দ 
৮5 ঞ। এ 5০ পভ (লন এ ৪০] 
০4450 ০0780 010549১এিও 
৪১০৪৪ 5 শি) 019 কি ৮৯৩ 

০1403 
“এ থেকে বোঝা গেল, হারাম গান যা 
মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান করে আর 
আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে আর যা 
সেরকম হবে না তা হারাম নয় তবে নবী 
(সা.) ও সাহাবা থেকে গান শ্রবণ আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের কারণ প্রমাণিত নয় ৷ তাই 
নকশবন্দী অলীগণ তাতে লিপ্ত হওয়া গ্রহণ 
করেননি যদিও তারা কঠোরভাবে অস্বীকার 
করেননি | 


সুফিরা এসকল হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেন । সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে, 
৮৫০৮ ৬ পুতগিজ্জ 


€ ০০০45 


এ 46. 35 (৭ ৯53 ১ 
“হযরত রুবাই* বিনতে মু'আওয়িয রোযি.) 
বলেন, নবী (সা.) আমার নিকটে প্রবেশ 
রাত ছিল । তখন তিনি আমার বিছানায় 
বসলেন তুমি আমার সাথে বসার মত আর 
কিছু ছোট মহিলা তখন ঢোল বাজাচ্ছে 
তারা স্মরণ করছে বদরে তাদের নিহত 
বাবাদের । তখন এক মহিলা বলল, 
আমদের মাঝে এক নবী আছে যে আগামী 
কালের খবর জানে । তখন নবী (সা.) 
বললেন, তুমি তা বলো না আর তোমরা 
যা বলছ তা বলতে থাকে 1০ 

উমদাতুল কারীতে এসেছে, এ হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায়, বিয়ের দিন সকালে দুফ 
বাজানো ও তা শ্রবণ করা বৈধ । আর যারা 
তা নিষেধ করেন তারা বলেন, তা 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল পরবর্তীতে 
তা রহিত হয়ে গেছে ”১ 

সুনানে ইবনে মাজাহ-এ এসেছে, 
৩০৩ এ এপ এ ৭৮৫০] ০৪ 
:5 এ ঞ1 4৮50 555 ০৮তম ০5৮৫ 
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১০৩০ (৯ 25455 255 2০৯1) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা 
(রাযি.) আনসারী প্রতিবেশীকে বিয়ে 
দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সো.) আসলেন ও 
পাঠিয়েছ? তারা বলল, হ্যা। তিনি 
তিনি বললেন, না । তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, নিশ্চয় আনসার এমন এক জাতি 
যারা গানপ্রেমী । তাই তোমরা যদি তার 
সাথে এক গায়িকা পাঠাতে যে বলত, 
আমরা তোমাদের নিকট এসেছি আমরা 
তোমাদের নিকট এসেছি তাই আমাদের ও 
তোমাদের মঙ্গল হোক 1” 


উমদাতুল কারী-প্রণেতা বলেন, এ 


হাদীসটি দুর্বল অনেকে মুরসাল 
বলেছেন 1১ 

আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকীতে 
এসেছে, 


71/03 ১১) ও ৩৮) :$ উড পরেও ০ 

. শর 3৩4) ৩১৭৩ ৫১৯০ 
নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, 'হালাল ও 
হারামের পার্থক্যকারী হলো আওয়ায ও 
ঢোল বাজনো বিয়ে 1৯৪ 


বিভিন্ন মনীষিদের মতামত 

ড. ওয়াহবা যুহাইলী (রহ.) বলেন, 
“গানের বিধানে ফুকাহাদের বিভিন্ন 
মতামত রয়েছে । 

১. হারাম গান: যা মানুষের আআাতে 


৩.হারাম গান: যা কিছু সুফিগণ বিভিন্ন 
বাদ্যযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত করেন | তবে 
এক তালের ঢোল বাজানো বৈধ । 
তবলা বাজানো হারাম । 
৪.যুদ্ধের তবলা: তাতে কোনো 
মতানৈক্য নেই। তা দ্বারা যুদ্ধে 
উত্তেজনা বাড়ে দুশমন ভয় পায় । 
৫.বাসর রাতে ঢোল বাজানো বৈধ । 
তেমনি সুন্দর বিষয়বস্তুর গান গাওয়া । 
যাকে কাওয়ালী বলা হয় । 
তবে গায়রে মাহরাম মহিলাদের গান শ্রবণ 
বৈধ নয় । আর যারা গান করাকে অভ্যাসে 
পরিণত করে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা 
হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 
ইমাম শাফিয়ী রেহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, গান করা 
মাকরূহ । তাবারী বলেন, সকল শহরের 
আলিমগণ একমত গান করা মাকরূহ 1২৫ 


ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ.) ফতওয়ায়ে 
শামীতে আরও বলেন, 'জাওহারাতে 
এসেছে, বর্তমানে সুফিরা যা করে 
আমাদের যুগে তা হারাম তা করা যাবেনা 
ও তাতে বসা যাবে না । পূর্বে তা ছিল না। 
আর নবী (সা.) থেকে যে কবিতা শ্রবণের 
কথা এসেছে, তা দ্বারা গান মুবাহ হবে 
না। তা দ্বারা বৈধ কবিতা উদ্দেশ্য যাতে 
নসীহত ও হিকমাত রয়েছে । আর নবী 
(সা.) গান দ্বারা উত্তেজিত হওয়ার হাদীস 
সহীহ নয়। নসর আবদী তা শ্রবণ করত 
তখন তাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সে 
বলল তা গীবতের চেয়ে উত্তম তখন তাকে 
বলা হলো আফসোস অনেক দূরে বরং 
শ্রবণের ক্ষতি অত্যন্ত খারাপ এত বছর 
গীবত করার চেয়ে । সিররী বলেন, 
উত্তেজনা এত বেশি হতে হবে যদি তার 
চেহারায় তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয় 
সে কষ্টের কারণে বুঝবেও না । ফতওয়ায়ে 


জাগরণ সৃষ্টি করে আর তাকে কামনা 


তাতারখানিয়াতে এসেছে, যদি কুরআন ও 


ও প্রেমের দিকে আকৃষ্ট করে এমন 
কথা দ্বারা যাতে মহিলাদের গুণাগুনের 


নসীহত শ্রবণ করে তখন তা বৈধ আর 
যদি গান শ্রবণ করে তখন তা হারাম 


বর্ণনা রয়েছে। মদের আলোচনা 


তাতে আলিমদের ইজমা রয়েছে । আর 


রয়েছে । তা এঁকমত্যভাবে হারাম । 


সুফিরা যা বৈধ বলেছেন তা সেই লোকের 
জন্য যে তামাশা থেকে গাফিল ও মুস্তাকী 


তাতে মজুরী গ্রহণও হারাম | 

২.মুবাহ গান: যেখানে উল্লিখিত 
বিষয়গুলি থাকে না। তখন খুশির 
সময়ে অল্প বৈধ | যেমন- ঈদ ও 
বিয়ে। তেমনি কঠিন কাজে স্পৃহা 
আনার সময় যেমন খন্দক খননে। 
তেমনি আনজাশার গান যার গান দ্বারা 
উটকে পরিচালিত কর হতো । 


আর সে তার দিকে রোগীর ওষুধের মতো 

মুখাপেক্ষী হচ্ছে । আর তার জন্য ৬টি শর্ত 

১. সেখানে কোনো দাড়িবিহীন ছেলে 
থাকতে পারবে না। 

২. সকলে একই দলের (মুত্তাকী) হতে 
হবে। 


জানুয়ারি'১৫-::::2) আত্তার্তহীদ ২৬ 
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৩. আর পাঠের উদ্দেশ্য ইখলাছ হতে হবে 
কোনো মজুরি গ্রহণ বা খাবার উদ্দেশ্য 
হতে পারবে না। 

৪. আর কোনো খাবার বা ফাতিহার জন্য 
একত্রিত হতে পারবে না । 

৫.তারা সেখান থেকে পরাজিত হয়ে 
উঠতে হবে । 

৬. আর সত্যিকার উদ্দীপনা প্রকাশিত হতে 
হবে। 

মোটকথা আমাদের যুগে শ্রবণের অনুমতি 

থাকবে না। কেননা হযরত জুনাইদ 

বগদাদী (রহ.) তার যুগে শ্রবণ থেকে 
তওবা করেছেন । ফতওয়ায়ে খায়রিয়াতে 
এসেছে, তা দ্বারা আমলী নিফাক সৃষ্টি 

হয় ২৬ 


শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 
(রহ.) বলেন, 
০৪০70৪52612 0৮019 এ) 
৫০০৯] ০ ৯৪০৮ -১৮৪৮ ৮৯৬৭৪ 
291 3৮505 54085 তেও এএেড 
১৪০৮ ০০৬ ০০ ৬স্৪9 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
বিয়েকে ঘোষণা কর ও তাতে ঢোল 
বাজাও ।" খেলা দু'প্রকার একটি হারাম তা 
হলো বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা যেমন 
বাশি । আর মুবাহ তা হলো ঢোল ও গান 
করা অলীমাতে যা কোনো খুশিতে হয় 1৭ 
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে উসায়মীন (রহ.) 
বলেন, গান বাদ্যযন্ত্রের সাথে হারাম । 
ঢোল ব্যতীত | ঢোল হলো সেই বাদ্য 
যেখানে উভয় পাশ থাকে না বরং তার 
এক পাশে আঘাত করা হয় আরেক পার্শ্ব 
খোলা থাকে তাকে দুফ বলা হয় তাও 
বাদ্যযন্ত্র কিন্তু বিয়েতে তার অনুমতি 
রয়েছে । সুনাতেও তার কথা এসেছে । 
আর তবলা যাকে উভয় পার্থ বন্ধ করা 
হয় বা বাদ্যযন্ত্র বা রাবাব ইত্যাদি হারাম 
তা ব্যবহার করা বৈধ নয় । তা ব্যবহার 
করা বাস্তবে বিয়ের নিয়ামতের না শোকর 
করা । আমাদের উচিত নয় আল্লাহর 
নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করা ।*৮ 


নাচ-গানের ক্ষতি 

গানের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে । 
তানিময়রূপ: 

১. সময় নষ্ট হয়, 

২. অন্তর পাষাণ হয়, 

৩. আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে যায়, 


৪. জৈবিক উত্তেজনা বেড়ে যায় । শু'আবুল 
ঈমানে এসেছে, 

29 2090 :০5৪5 54:51 08 
“ফুযাইল ইবনে আয়ায (রেহ.) বলেন, 
গান যিনার মন্ত্র |” 
শু “আবুল ঈমানে এসেছে, 
2২391১24354 ৩ পল 9৬ 2৬০ 
2 538৮ ভি :৮.01 
(3794 এ 46 ডে1252:4 
০89৮] ০৪ ৩৩৪ 23 520 
ও ১5৮5 ৬৪, 28018 

.ঠি। 25959] 6190 
হযরত আবু উসমান আল-লায়সী 
(রহ.) বলেন, ইয়াধীদ ইবনে ওয়ালিদ 
নাকিস বলেন, হে বনী উমাইয়া! 
তোমরা নিজেদেরকে গান থেকে বিরত 
রাখ কেননা তা লজ্জা কমায় আর কামনা 
বাড়ায়, মানবতা ধ্বংস করে আর তা 
মদের সমতুল্য, তার প্রভাব মদের মতো 
যদি তোমরা করতে চাও তখন 
মহিলাদের দূরে রাখ । কেননা গান 
যিনার মন্ত্র 1” 

৫. অপরাধের উত্সাহ যোগায়, 

৬. অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে, 

৭. আল্লাহর গযব নাযিল হয়। সুনানে 
তিরমিযীতে এসেছে, 
৫ এ 4525৬ নদ 9892৪ ৩৮ 


এ +39৬-5২০৪সএ ও) 
1৮551411১57 5:092400 05 
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“হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাষি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
এ উম্মতে ধসে যাওয়া, বিকৃত ত হওয়া ও 
পাথর নিক্ষেপ হবে। তখন এক 
মুসলিম বলল, তা কখন হে আল্লাহর 
রাসূল! তখন তিনি বলেন, “যখন 
গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র ও মদপান প্রকাশিত 
হবে ৩১ 

৮. অন্তর থেকে কুরআন বের হয়ে যায়, 

৯. পাপে লিপ্ত হয়, 

১০.শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ হয় । 


ঢোল-তবলা (4:0১ ৪-) 


ঢোল তা কাঠ দিয়ে গোলাকৃতিতে বানানো 
হয় । তার এক পাশে চামড়া বেষ্টন করা 
হয় যাতে আঘাত করলে আওয়ায বের 
হয় । অপর পাশ খোলা থাকে | তা বাদ্য 
যন্ত্রের একটি প্রকার । আর তাবলা হলো 
যার দু'পাশই বেষ্টিত থাকে | তা হারাম । 
তাতে আওয়ায বেশি বড় হয়। তাতে 
কারও মতানৈক্য নেই । মতানৈক্য ঢোলের 
ব্যাপার । দুটিই বাদ্যযন্ত্রের (১১৮2) 


প্রকারের অন্তর্ভৃক্ত । সুনানে তিরমিযীতে 

এসেছে, 

1515) 6 এ 55 40:48 2৪৩ ৩৪ 

147৮৩ ০৮) 3০3 4501558 

“হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 

করেন, “তোমরা এই বিয়েকে ঘোষণা কর 
আর তা মসজিদে কর আর তাতে তবলা 

বাজাও 1৮১২ 

এখানে দফ থেকে এমন দফ যার এক 

দিকে চামড়া রয়েছে আর দ্বিতীয় পাশ 

খোলা । আর জালাজিল (ঘন্টা) থাকবে 
না। ঢোল বাজানোর ব্যাপারে ইমামদের 
মতানৈক্য: 

১. ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে বিয়ে ও 
খতনার সময় তিন শর্তে ঢোল বাজানো 
বৈধ | তা হলো: ১. তা শুধু মহিলা ও 
ছোট বালিকা বাজাতে পারবে 
মহিলাদের সমাবেশে । কেননা ঢোল 
বাজানোর যত হাদীস এসেছে তা সব 
মহিলা ও ছোট বালিকাদের ক্ষেত্রে 
এসেছে । ২. কোনো বানোয়াট থাকতে 
পারবে না। ৩. সামান্য সময়ের জন্য 
হতে হবে। 

২. ইমাম মালেক (েহ.) ও ইমাম আবু 
ইউসুফ (েহ.) বলেন, বিয়ে ও খতনায় 
ঢোল বাজানো মুস্তাহাব । 

৩. ইমাম আযম (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর মতে ঢোল বাজানো তেমনি 
নিছক গান গাওয়া যেখানো কোনো 
বাদ্যযন্ত্র নেই তা মাকরূহ | তবে কিছু 
হানাফী আলিম যেমন শাহ আবদুল 
হক দেহলভী (রহ.) বলেন, বিয়ের 
ঘোষণার জন্য অনেক সময় ঢোল 
বাজানো বৈধ হওয়া বিশুদ্ধমত | 

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকলানী 

(রহ.) ফতহুল বারীতে লিখেন, 
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ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
5457598০558 3৩584511295 
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১০৮০44৩০০৬৫) 
1১০ শব্দ দ্বারা বোঝা যায় তা পুরুষও 
করতে পারবে ৷ তবে হাদীসটি দুর্বল । 
আর শক্তিশালী হাদীস দ্বারা বোঝা যায় তা 
মহিলাদের জন্যই অনুমতি রয়েছে । তাই 
তাতে পুরুষ অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা 
সাধারণভাবে তাদের সাদৃশ্য থেকে 
পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ।”* 
আর হাদীসে পুরুষদেরকে নির্দেশের অর্থ 
তারা তার ব্যবস্থাপনা করবেও হতে 
পারে । 

সারকথা ঢোল বাজানোর যত হাদীস 
এসেছে তা ছোট মহিলাদের জন্য 
এসেছে । তাই তা পুরুষ যদি করে তখন 
কবীরা গুনাহ হবে। কেননা তাতে 
মহিলাদের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে । আর 
হাদীস দ্বারা তার তিনটি ক্ষেত্র পাওয়া 
যায় । ১. বিয়েতে, ২. ঈদে ও ৩. মুসাফির 
আগমন করলে । 


বাদ্যযন্ত্র (১১৮) 
সুনানে তিরমিীতে এসেছে, 
টার যারা হায়ার রুনা 
এড এ ০১৩০ 48:48 ৮0 ৩: ৬০ 
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14555 102 ঠণিতে 
“হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি আমার উম্মত ১৫টি কাজ 
করে তখন তাদের ওপর বিপদ আসবে 1” 
বলা হলো, সেসব কি হে আল্লাহর রাসূল! 
তিনি বলেন, “যখন গনীমতের মাল রান্ত্রীয় 


সম্পদে পরিণত হয় (তার খাতে ব্যয় হয় 
না যাকে ইচ্ছা তাকে দেয়), আর 


পান করবে তাকে আমি জাহান্নামের গরম 
পানি পান করাব শাস্তির জন্য বা ক্ষমার 


আমানতে খিয়ানত হয়, যাকাতকে ট্যাক্স 
মনে হয়, আর পুরুষ বিবির অনসুরণ করে 
(মায়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে), আর মায়ের 


জন্য । আর যে কেউ ছোটদের পান 
করাবে তাকে আমি জাহান্নামের গরমপানি 
পান করাব শাস্তির জন্য বা ক্ষমার জন্য ৷ 


নাফরমানি করে, আর বন্ধুর সাথে ভালো 


আর যে কোনো বান্দাহ আমার ভয়ে তা 


আচরণ করে (পিতার বিপরীতে), আর 


ছেড়ে দেবে আমি তাকে পবিত্র পানি পান 


পিতার অবাধ্য হয়, মসজিদে আওয়াজ বড় 


করাব | এসবের বেচাকেনা, প্রশিক্ষণ, 


হয় (যিক্র ব্যতীত), জাতির নেতা 


ব্যবসা ও গায়িকাদের মজুরি গ্রহণ সব 


নিয়শ্রেণির হয়, আর কোনো লোককে তার 
ভয়ের কারণে সম্মান করা হয়, মদ পান 
পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের লা*নত করে তখন 
তোমরা তখন লাল বাতাস বা ধসে যাওয়া 
ও বিকৃতির অপেক্ষা কর 1”? 

সারকথা বাদ্যযন্ত্রের সকল প্রকার হারাম । 
শুধু ঢোল তা বিয়ে ও খুশিতে কারও মতে 
মহিলাদের জন্য মুবাহ । আর তবলা শুধু 
যুদ্ধে হালাল । 


ব /মুরলী (০০৮) 

মুসনদে আহমদে এসেছে, রর 
52501 01) ০05 রড | ৩5 4৮1৩৪ 
25190 ওত 9 33/9 ০5 এএ৩ 2 
955419 433503 201 এ ০55443 


৪ ৫385 42৬0 334 ৬ ষ্া 
সিভি পি ৮১৬ ৪5৭ 
8580055৮৩85 40055 
ও 40155 3 একি পর ৬৪ 
এ 
55223642০৮৫ 212-৮5৩৯ 
২5802 35  2 

০0255008155 ৫2149 

৩৩১ তাও 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহ 
আমাকে বিশ্বের জন্য রহমত ও হিদায়ত 
দিয়ে পাঠালেন । আর আমাকে বাশি ও 
বাদ্যযন্ত্র ও জাহেলী যুগের ইবাদতকৃত 
মূর্তি ধ্বংসের জন্য পাঠালেন । আর আমার 
রব তার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলেন, 
আমার যে কোনো বান্দাহ সামান্য মদ 


হারাম ৫ 


ইসলামী সঙ্গীত (+:-১০/৬১৮) 
সুনানে ইবনে মাজাহ-এ এসেছে, 
০০ সঃ টন রে ০5 ৩ ৮ ৩৪ 
৪৩৩-০৮/৩ল৩৪ সিঠনি। 
৮12 পিপিপি 
[১৮। ০] 105 কেও 
এ 59৭ ৩ম 


৪ পভ ০1৮ 


9১511 


৫ ৫ ক ৮০ 
“হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) মদীনার এক 
স্থান থেকে অতিক্রম করলেন তখন তিনি 
কিছু বালিকা দেখলেন যারা তবলা 
বাজাচ্ছে আর গান করছে আর তারা 
বলছে, আমরা বনী নাজ্জারের প্রতিবেশি । 
সুহাম্মদ কতইনা ভালো প্রতিবেশি । তখন 
নবী সো.) বললেন, “আল্লাহই ভালো 
জানেন আমি তোমাদের ভালোবাসি ।”৩৬ 
শায়খ আবুদল আযীয ইবনে বায (রহ.) 
বলেন, 
এ] 5 ০] কলি এ 9 2 এ 


এ ২৪0৮৩ ৮৪ 45503 ০০] এ ১৪০৭ 
এ ৩৮ ০৮৮৪৭ মহ ২০) 4৯৭১৪ 


০১১ ৩৮৪ দ17-9৯৪ এ-ও পা০-০৭। 
৩৭১০৯ ৪০৬0 এ ৮১ 5 ও 
5৮৯95 ৮৮ ৮১৬ ৪০৮ এ 
১৯৫ ১-৪৩৮ সি ভা ৮৯০০ ৩৫৪িতি 

৫৪৮ 
“সংগীত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । যদি 
তা নিরাপদ হয় তাতে কল্যাণের দিকে 


আহ্বান, কল্যাণের নসীহত, আল্লাহ ও 
তার রাসূলের আনুগত্য, দুশমনের 


জানুয়ারি১৫-::::::2) আত্তার্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


আক্রমণ থেকে দেশকে হেফাজত, 
দুশমনের বিপরীতে প্রস্তুতির আহ্বান 
ইত্যাদি থাকে তখন তাতে অসুবিধে নেই । 
আর যদি তাতে পাপের দিকে আহ্বান, 
মহিলা পুরষের সংমিশ্রণ থাকে ও সতর 
খোলা হয় বা কোনো ফাসাদ থাকে তখন 
তা শ্রবণ করা বৈধ নয় ।”5৭ 


গান ও ইসলামী সংগীতের পার্থক্য 

ইসলামী সংগীত পাঠ নিম্নোক্ত শর্তে বৈধ: 

১. কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারবে না, 

২. কোনো অশ্রীল বাক্য বা অশ্ীলতার 
দিকে আহ্বান করতে পারবে না, 

৩. গানের সুর থাকতে পারবে না, 

৪.তা দ্বারা কল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জনের 
সময় নষ্ট করা যাবে না। 

গান ও ইসলামী সংগীতের মাঝে পার্থক্য 

হলো: 

১. গানের সুর পৃথক হয় আর ইসলামী 
সংগীতের সূর পৃথক হয় । 

২. গানের বিষয় খারাপ হয় । ইসলামী 
সংগীতের বিষয় ভালো হয় । 

৩. ইসলামী সংগীতের মাঝে তবলা 
ইত্যাদি থাকে না । গানে তা থাকে । 
৪. ইসলামী সংগীত কবিতার মতো । 
বিষয় ভালো হলো ভালো না হলে 

খারাপ । 


উপসংহার 

গান করা শরীয়তে নিষেধ । তবে যদি 
বিষয় ভালো হয় ও সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র 
যুক্ত হয় ও তাতে পুরুষ মহিলার সংমিশ্রণ 
না থাকে তখন তা বৈধ। যা আসলে 
ইসলামী সংগীত নামে পরিচিত । আর 
বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার হারাম । শুধু বিয়ে, 
খতনা ও ঈদের সময় ঢোল বাজানো 
মহিলাদের জন্য বৈধ। আর তবলা 
বাজানো শুধুমাত্র যুদ্ধে বৈধ । আর নাচা 
মাকরূহের অন্তর্ভূক্ত । 


» ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আল- 
কাফিয়াতুশ শাফিয়া, মাকতাবাতু ইবনি ৯ 
তাইমিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৭ হি. _ ১৯৯৬ খ্রি), পৃ. ৩২৬ 
২ আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

ও ড. আহমদ মুখতার ওমর, মুর্জায়ুল 
লুগাতিল আরবিয়া আল-মুআসিরা, 


আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৯ হি. 5 ২০০৮ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ৯২৬ 

+ ড. সাদী আবু হাবীব, আল-মু জাল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ 
খ্রি.), পৃ. ২৭৯ 

€ মুহাম্মদ আশ-শাযিলী, ফারহুল আসমা” 
বি-রখদসিস গিমা' দারুল আরাবিয়া 
লিল-কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৫ খি.), পৃ. 


কুরআন? কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খ্রি), 


খ. ১০, পৃ. ২৬৩ 
৯ ইবনে উসায়মীন, আল-লিকাউশ শাহর, 
১ আল-কুরআন, সরা লুকমান, ৩১:৬- রে 


লিখা: ২৯ 
৯ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্.), খ. ৭, পৃ ৪৩৪ 

১৭ আল-বায়হাকী, : আস-সুনানুল কুবরা, 
দারুল য় 


রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. 

১৯৯১), খ. ৭, পৃ. ২৪৮-২৪৯ 
ভা কাধ সানাউল্লাহ পানিপথী, ভআাত- 

ত/ফসীরল্ল মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৫১ 

২০. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৮২, হাদীস: ৪০০১; (খ) আবু দাউদ, 


আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৮১, হাদীস: 
৪৯২২; গে) আত-তিরমিযী, আাল- 
জাগি'উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৯১, হাদীস: 


১০৯০ 


১৭, পৃ" ১০৯ 
২২ ইবনে মাজাহ, আস-সৃনান, দারু 
৪০5 আল-আরাবিয়া, 


ই 


২ ড. 
তাফসীরদ্ল মুনীর ফ্লি আকীদা ওয়াশ 
শরীআ ওয়াল মিনহাজ, দারুল ফিকর, 
দামেশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৮ 
হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. ২১, পৃ. ১৩৫-১৩৬ 

ব্ , ফতওয়ার়ে শাযী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩৪৯ 

২৭ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, 
আল-ফওয়ুল কবীর ফী উসৃলিত তাফসীর, 
দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ২, 


পৃ. ২৯৮ 

২৮ ইবনে উসায়মীন, আল-লিকাউশ 
শাহরী লিখা: ৬৬ 

২». আল-বায়হাকী, শুভাবুল ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ক ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৭, পৃ. ১১১, : 8৪৭৫৪ 

৩ আল-বায়হাকী, শজাবুল ঈমান, খ. ৭, পৃ. 
১১১-১১২, হাদীস: ৪৭৫৫ 

৭ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
৪, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬, হাদীস: ২২১২ 

৬২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
১০৩১ পৃ ৩৯০-৩৯১, হাদীস: ১০৮৯ 
ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল ফতহুল 
কারী শরহু সহীহ আ/ল-বৃখারী, দারুল 
মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি), খ. ৯, পৃ ২২৬ 


৩ আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর, খ. 
১০৪, উহ ৪৯৪, বস ২২১০ 
হাম্বল, আল-মুসনদ, 


রন বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খর.), 
৬খ: ৩৬, পৃ. ৫৫১-৫৫২, হাদীস: ২২২১৮ 
৬ ইবনে মাজাহ, আস-সৃনান, খ. ১, পৃ. 
৬১২, হাদীস: ১৮৯৯ 
৩৭ ইবনে বায, মাজযুউ ফাতওয়া ইবনি বায, 
খ. ৩, পৃ. ৪৩৭ 


জানুয়ারি'১৫-::::7) আত্তার্জহীদ ২৯ 


সবর: নিশ্চিত 
সাফল্যের 
সোপান 


হাফেজ মুহা. আবুল মঞ্জুর 


সবর বা ধের্য এমন এক মহৎ গুণ যা 
মানবিক মূল্যবোধ উন্নত করে, সফলতার 
পথ সুগম করে, সম্প্রীতির ছায়া বিস্তৃত 
নিয়ামক হিসেবে প্রতিফলিত হয়। 
অপরদিকে ধৈর্চ্যুতির ফলে সামান্য 
ইস্যুতেও বড় দুঘর্টনা ঘটে যায়, অশান্তি 
সৃষ্টি হয়, মানবতা লঙ্ঘিত হয়, সম্প্রীতি 
বিনষ্ট হয় । যা ইসলাম কখনো অনুমোদন 
করে না । তাই মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট 
হল শান্ত, স্থির ও ধৈর্যশীল হওয়া । 
ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) বীর হিসেবে ঘোষণা করেছেন । 


পেস :$ ঝুড়ি 40 12 ঠ এ 82275 পা ৩০ 


(২ ৪ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “ওই ব্যক্তি বীর নয়, যে তার 
প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারে, বরং 
(প্রকৃত) বীর ওই ব্যক্তি যে রাগের সময় 
(ধের্যধারণপূর্বক) নিজেকে সংবরণ করতে 


মানবাআ্াকে আলোকিত করার তাকিদ 
দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে কারীমের বিভিন্ন 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ সবর 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । সবরকারী তথা 
ধের্যশীল ব্যক্তি সবমহলে প্রশংসিত হন । 


'আমি তো তাকে [হযরত আইয়ুব (আ.)] 


“এবং ইসমাঈল (আ.), ইদ্রিস (আ.) ও 


সবরকারী হিসেবে পেয়েছি । কতই উত্তম 


যুল-কিফল (আ.) এর কথা স্মরণ করুন, 


বান্দা সে! নিশ্য় সে ছিল আমার 
অভিমুখী |” 


তারা প্রত্যেকেই সবরকারী ছিলেন ।”* 
এভাবে কুরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে 


হযরত লুকমান (আ.) নিজের আদরের আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসূলগণের 
সন্তানের উদ্দেশ্যে যে নসীহত করেছিলেন, ধৈর্যশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে 
তা আল্লাহ তা'আলার এত বেশি পছন্দনীয় দিয়েছেন। কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের 


হয়েছে যে, ওই সব নসীহত কুরআনে 
কারীমের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়েছে । 
ততমধ্যে অন্যতম নসিহত হলো সবর 
করা । যথা- 
22150 641 5১০৮৬221289 2 
৪১৮১৪৪৩৪৩১৩ 
“হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎ কাজের 
আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর 
এবং মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ কর, 
নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ 1" 


কারণে মর্মাহত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
(স.)-কে সান্তনদানের উদ্দেশ্যে সবরের 
উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
9) 5 595 6455 পরত? (2 ৩৬ ৯5 
95510555228 2442 
“তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ 
করুন এবং স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী 


০৫৫ গ্দে 
(55৪5 9৩ এ 


ধের্য মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের 


দ্বার উন্মোচন করে । তাই যেকোন কাজে 


সফলতা অর্জনে ধের্য ধারণের বিকল্প 


বান্দাহ দাউদ (আ.)-কে। সে ছিল 
অতিশয় আমার অভিমুখী । আমি 
পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে 


নেই । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
ক্স 225 2৮21%9 ৫0৫ প 
“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্ষে 
প্রতিযোগিতা কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা 
অবলম্বন কর । আর আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে 
পার ।* 

যারা নিজেরা সবর করে এবং অন্যকে 
সবরের উপদেশ দেয় মহান আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে মুক্ত 
বলে ঘোষণা দিয়েছেন । কুরআন মাজীদে 


৫৮526) ৮55৫) যু 22 2 পপ হ২) ৫) ২৮৫1৫ 
15৯0064৬৮১৮ ৩03) ৬৮০ 


6909015545৬ ৮০৫ 5৬৬৮৪ 
“মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ 


ক্ষতিগ্রস্থ | কিন্তু তারা নয়; যারা ঈমান 
আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা 
পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও 
সবরের উপদেশ দেয় 1” 


যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসুলগণ সকলেই 


স্বয়ং আল্লাহ তা"আলাও ধৈর্যশীল ব্যক্তির 


কঠিনতম বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে 


ংসা করেছেন। আল্লাহ তা“আলা 


9:৫7% 


(৮6৮৮5 


্ে 


ধের্ষের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
৩১৮৯০৪১০155 


দিয়েছিলাম । যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় 
তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে । 
আর সমবেত পক্ষীকুলও সবাই ছিল তার 
অভিমুখী । আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় 
করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা 
ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা |” 
সবর জাতির নেতৃত্দানের জন্যও একটি 
অপরিহার্য গুণ | যেটি নেতার মধ্যে থাকা 
আবশ্যক । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
5654৫ (৮5 6238 ৪ এও পু 
56052 
“আমি তাদের (বনী ইসরাঈল) মধ্য থেকে 
নেতা মনোনীত করেছিলাম; যারা আমার 
আদেশে পথ প্রদর্শন করত | কারণ তারা 
ধৈর্ধারণ করত এবং আমার আয়াত 
সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল ।"৮ 
এ আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, 
ধৈর্যধারণ করা ও মহান আল্লাহর ওপর 
অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা জাতির নেতা বা 
পরিচালক হওয়ার পূর্বশর্ত । 
কুরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা সবর 
করার নির্দেশ যেমন প্রদান করেছেন, 
মহাপুরস্কারের ঘোষণাও দিয়েছেন । মহান 
রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, 


জানুয়ার১৫ __নললল্। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


৫৫52? 


৫৮০ 
“তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে 
জানাতে সু-উচ্চ কক্ষ দেয়া হবে এবং 


5 ৫ 
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9525৮৯। 
“হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ 
করা হয়েছে, তা-ই করুন । ইনশাআল্লাহ 


তাদেরকে তথায় দু'আ ও সালাম সহকারে 
অভ্যর্থনা জানানো হবে 1১ 


০৮৪৪৩১৮৮৩৪০ 

যারা সবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার 
পায় অগুণতি 1”, 
এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীর 
মা'আরিফুল কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, 
হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল 
(স.) ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন 
ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে । 
দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান- 
খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ 
প্রতিদান দেয়া হবে । এমনিভাবে নামায, 
হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত 
পরিমাপ করে, তাদেরকে প্রতিদান দেয়া 
হবে । অতঃপর বালা-মুসীবতে 
সবরকারীরা আসলে তাদের জন্য কোন 
ওজন হবে না, বরং তাদের অগুণতি 
সওয়াব দেওয়া হবে ॥ কেননা আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, “যারা সবরকারী 
তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগুণতি 1২ 
ধের্ষধারণে ইসলাম মানবজাতিকে এভাবেই 
অধিকতর তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান 
করেছে । পুরো জীবনকে ধৈর্ষের গুণে 
বিভূষিত করতে হলে, বিশেষত তিনটি 
পর্যায়ে ধৈর্যধারণের প্রয়াস অব্যাহত 
রাখতে হবে । 


এক. মহান আল্লাহর হুকুমের 
আনুগত্য ও ইবাদতে ধের্যশীলতা 
কষ্টকরই হোক না কেন, তাতে মন স্থির 
রেখে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেওয়াই 
মুমিনের বৈশিষ্ট্য । যেমন- মুসলিম 
মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) 
নিজের আদরের কোমলমতি সন্তানকে 
কুরবানী করার চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে 


আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন 1৯৩ 


এ ঈমানদীপ্ত উচ্চারণ মহান আল্লাহর 
হুকুমের প্রতি হযরত ইসমাঈল (আ.) এর 
আনুগত্য ও ধৈর্যশীলতার প্রকৃষ্ট নজির | 
যাবতীয় শরয়ী আহকাম ও ইবাদত- 
বন্দেগীতে এমনই আনুগত্য ও 
ধৈর্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে 
হবে । কারণ ইবাদতের মূল মর্ম হল 
আল্লাহ তা“আলার দরবারে আত্মসমর্পণ 
করা । আর আত্মসমর্পণে প্রয়োজন সর্বোচ্চ 
নম্রতা ও স্থিরতা । যা প্রতিফলিত হয় 
ধের্যশীলতার মাধ্যমে । 

2586৮ ৫০ 
“হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রো.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সা.) 
(তাহাজ্জদের নামাযে) দীর্ঘ সময় 
দীড়াতেন, এমনকি হযরতের পদযুগল 
ফুলে উঠত 1১৪ 
এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীলতার 
সুমহান দৃষ্টান্ত । হযরত আলী (রাযি.) এক 
যুদ্ধে পায়ে তীরবিদ্ধ হলেন । সাথীগণ ওই 
তীর বের করার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে 
বেছে নিলেন নামাযরত অবস্থাকে | কারণ 
নামাযে তিনি অধিকতর স্তির থাকবেন । 
করা হলো । এসময় হযরত আলী (রোষি.) 
এমন ধের্যশীলতার পরিচয় দিলেন, যাতে 
করে স্থিরতায় ন্যুনতম ব্যাঘাতও ঘটেনি | 
মুমিনগণ মহান আল্লাহর সামনে এরকম 
বিনম্র আত্মসমর্পণই করেন । যেমনটি 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
06৮৮06414 


শরীয়তের অন্যান্য বিধান ও ইবাদত যথা- 
হজ পালনে অত্যধিক আর্থিক ও শারীরিক 


মহান আল্লাহ'র হুকুমের প্রতি অবিচল 


ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । তেমনিভাবে 


আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন । আর হযরত 
ইসমাঈল (আ.)ও মহান রবের নিকট 


যাকাত আদায়েও আর্থিক আত্মত্যাগই 
মুখ্য । রামাযানুল মোবারকের রোযা 


কুরবানী হতে সম্মতি দিয়ে বলেছিলেন, 


রাখাও প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য । সুতরাং এসব 


ইবাদত ও আহকাম বাস্তবায়ন 
অতিকষ্টসাধ্য হওয়ায় তা পালনে শয়তান 
কুমন্ত্রণা জাগাতে পারে । তথাপি মহান 
আল্লাহর এসব বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
নানা প্রতিকুলতাও সৃষ্টি হতে পারে । 
এমতাবস্থায়ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে 
যারা হকের উপর সুদৃঢ় থাকবে তারাই 
প্রকৃত মুমিন । মুমিনদের এসব গুণাবলী 
সূরা মু'মিন্নসহ কুরআনে করীমের বিভিন্ন 
আয়াতে সু-স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে। 


দুই. নাজায়েয ও হারাম থেকে 
সর্বপ্রকার নাজায়েয ও হারাম কাজ থেকে 
বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য তথা সর্বোচ্চ 
দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে । কারণ 
কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কর্মের দিকে 
প্ররোচিত করে । তাই সব লোভ-লালসা 
ত্যাগ করে কুপ্রবৃত্তি দমনে সর্বোচ্চ 
ধের্যশীলতার মাধ্যমেই হকের ওপর অটল 
অবিচল থাকতে হয় । এক্ষেত্রে হযরত 
ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা সকলের জন্য 
অনুপম আদর্শ । সাতটি কক্ষ আবদ্ধ করে 
মিসরের রানী যুলায়খা স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ 
করার মিনতি জানালে হযরত ইউসুফ 
(আ.) মা'আযাল্লাহ বলে নাফরমানী থেকে 
মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে 
সামনের দিকে দৌড় আরম্ভ করলে সকল 
দরজা একটির পর একটি খুলে গিয়েছিল । 
এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে কারীমের সূরা 
ইউসুফে উল্লিখিত হয়েছে। হালাল 
উপার্জন করা, হারাম বর্জন করা আন্নাহ 
তা'আলার মহান হুকুম | তাই সুদ-ঘুষের 
মত সব লোভনীয় হারাম উপায়সমূহ বর্জন 
করে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে 
ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেয়া মুমিনদের 
ঈমানী কর্তব্য । এমনভাবে ধৈর্যশীলতার 
সাথে প্রতিকুলতা মাড়িয়ে সম্মুখপানে 
অগ্রসর হলে মহান আল্লাহর সাহায্য 
আসে | সফলতা হাতছানি দেয় । 


তিন. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা 
বিপদাপদ মুমিনদের ওপর মহান আল্লাহর 
পরীক্ষা । তাই বালা-মুসীবতে, রোগে- 
শোকে ধৈর্যধারণ করে মহান আল্লাহর 
সাহায্য চাওয়াই ইসলামের বিধান এবং 
সমস্ত নবী-রাসুলগণের চিরন্তন আদর্শ ও 
শিক্ষা । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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66 8 6)5905 1 চু সন এ পর 
9১১৯] 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও 
নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে 
রয়েছেন 1১৬ 
অপর আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 
০95] 08০58 58215৩20358 পর্বে? 
1 2২৬18558915 
“আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং 
ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়- 
ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব ৷ তবে 
(এক্ষেত্রে) ১. সুসং দাও 
সবরকারীদের 1” 
এজন্যইতো সমস্ত নবী-রাসুলগণ জীবনের 
বাকে-বাকে বহুমুখী বালা-মুসীবতের 
সম্মুখীন হয়েও ধৈর্যসহনশীলতা ও 
মহানুভবতার সমোজ্ভল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন । উহুদ যুদ্ধের হৃদয় বিদারক 
ঘটনা স্বাক্ষী । এ যুদ্ধে মানবতার মুক্তির 
পথদিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর দন্দান মোবারক শহীদ হয়। 
দুশমনের আঘাতে হুজুর (সা.)-এর 
চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয় । সে সময় 
আহত ও ব্যথিত সাহাবায়েকেরাম 
বদনসীব দুশমনদের নিপাতসাধনের জন্য 
বদ দু'আ করার অনুরোধ করলে উত্তরে 
মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, “আমি বদ 
দু'আ করার জন্য প্রেরিত হইনি । আমি 
বিশ্বমানবের কল্যাণে বিহমত" স্বরূপ 
প্রেরিত হয়েছি । তিনি এ দুঃসময়ে করুণ 
কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, 
4820 (55565010201 
“হে আমার রব! আমার কওমকে হেদায়ত 
দান করুন, কারণ ওরা অজ্ঞ 1৮ 
এর চেয়ে ধৈর্যশীলতা ও মহানুভবতা আর 
কি-ই হতে পারে! শুধ তাই নয়; প্রিয় 
মাতৃভূমি মক্কার জমিনে নির্মমভাবে 
নির্যাতিত এবং তায়েফের প্রান্তরে রক্তাক্ত 
হয়েও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) ধৈর্য ও সহনশীলতার যে 
অপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন, তা 
আমাদের জন্য সুমহান আদর্শ । 
স্মরণীয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) 
নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর 
একটুও বিচলিত না হয়ে মহান আন্রাহর 
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ওপর ভরসা করে ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষায় 


ধৈর্যশীলতার বহু অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত 


উত্তীর্ণ হন। হযরত আইয়ুব (আ.)-এর 


রয়েছে । 


পুরো শরীর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। 


অতএব আসুন, মহান আল্লাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী ধৈর্ষের মহত্তে নিজেদের জীবনকে 


তারপরও তিনি নৈরাশ না হয়ে সর্বক্ষণ 
মহান রবের যিকিরে মশগুল থেকে 
ধৈর্যশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করেন । 


দীপ্তিময় করি। অটুট করি মানবিক 
সম্প্রীতির বন্ধন । আত্মনিয়োগ করি 
শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে । নিজেদের 


হযরত ইয়াকুব (আ.) বৃদ্ধাবস্থায় আদরের 
পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়েও হতাশ না 


সন্তান-সন্ততিদের প্রতি সে নসীহতই করি, 
যে নসিহত মহান আল্লাহর স্বীকৃত বুদ্ধিমান 


হয়ে অতিশয় ধৈর্যশীল ছিলেন ৷ হযরত 


মনীষী হযরত লুকমান (আ.) নিজের প্রিয় 


মুসা (আ.) ফিরআউন কর্তৃক সীমাহীন 
নির্যাতনের শিকার হয়েও অসম 


সন্তানের উদ্দেশ্যে করেছিলেন । তবেই 
সমাজে মানবিক সম্প্রীতির আবহ 


ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেন । ফলশ্রুতিতে 


বিরাজিত হবে । বইবে শান্তির সু-বাতাস । 


আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুলগণের এমন 
ধৈর্যধারণের সুফল প্রত্যক্ষভাবেও 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উত্তম 
ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন । 


দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা 
নমরুদের অগ্নিকুণকে শীতল ও 
আরামদায়ক করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) 
কে জান্নাতের প্রশান্তি দান করেছেন এবং 
ইবরাহীম (আ.)-কে 'খলীলুল্লাহ* ও 
“মুসলিম মিল্লাতের পিতা" উপাধিতে ভূষিত 
করেছেন । নমরুদকে পঙ্গু মশার কামড়ে 
দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন। 
হযরত আইয়ুব (আ.)-কে রোগমুক্ত 
করেছেন | মহান আল্লাহ'র রহমতে হযরত 
ইয়াকুব (আ.) নিজের হারানো পুত্র 
ইউসুফ (আ.)-কে ফেরত পেয়েছেন এবং 
চোখের জ্যোতিও পুনরায় ফেরত 
পেয়েছেন । ফিরআউনের নির্যাতন থেকে 
হযরত মুসা (আ.) ও তার কওম মুক্তি 
পেয়েছেন । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান “মদীনা সনদ" 
প্রণয়নের মাধ্যমে মদীনায় ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর আদর্শ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন এবং কোন 
ধরণের রক্তপাত ছাড়া মক্কা বিজয় করতে 
পেরেছেন । এ সবই ধৈর্যশীলতার মহান 
পুরক্কার । 

নবী-রাসূলগণ কর্তৃক বালা-মুসীবতে, 
রোগে-শোকে ধৈর্যধারণ ও সাফল্য 
অর্জনের এসব ঘটনাবলীর বিশদ ও স্পষ্ট 
বিবরণ পবিত্র কুরআনে করীমের সুরা 
আল-আম্মিয়া, সূরা সুয়াদ, সূরা ইউসুফ, 
সুরা আল-বাকারাসহ বিভিন্ন আয়াত এবং 
বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব ও নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দীপ্তিমান হয়ে আছে । 
এছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.), 
বুযুর্গানে দীন ও ইসলাম প্রচারকদের 


আমীন । 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৮, 


৬ আল-কুরআন, সর? আল-আক্িয়া, ২১:৮৫ 

+ আল-কুরআন, সরা স্ওয়াদ, ৩৮:১৭-২০ 

” আল-কুরআন, সরা আস-সাজদা, ৩২:২৪ 
৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ খ. ৭, পৃ. 
৬১-৬২ 

১. আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, 
২৫:৭৫ 

১ আল-কুরআন, সরা আয-হুমার, ৩৯:১০ 

১২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৩৩ 
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বর্ণিত 
আত্তার্তহীদ ৩ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সংগঠনের শর্ত ও মুনাফা বন্টননীতি 
সমস্যা: আমি একটি আর্থিক সংগঠনের 


সাথে জড়িত । উক্ত সংগঠনের ধারা- 
উপধারার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, 
গেলে জমাকৃত টাকা তাৎক্ষণিক ফেরত 
দেয়া হবে না। ৫ বছর পর কোনো রূপ 
মুনাফা ছাড়াই তার মুল টাকা ফেরত 
দেওয়া হবে ।' অতএব জানার বিষয় হচ্ছে 
এভাবে ৫ বছরের শর্তারোপ এবং মুনাফা 
থেকে বঞ্চিত করে তা দ্বারা সংগঠনের 
উপকৃত হওয়া শরীয়ত সম্মত কিনা? 
দলীলসহ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 
মুরশেদুল আলম 
ফাউন্ডেশন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 
সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক 
এটি জায়েয ও বৈধ নয় । বরং তার মূল 
টাকা ও মুনাফা তাকে ফেরত দিতে হবে । 
তার মূল ও মুনাফার টাকা এক বছর বা ৫ 
বছর আটকে রাখতে পারে । তারপর 
ফেরত দিতে হবে । কিন্তু তার মুনাফার 


কোনো বৈধ পন্থা আছে কিনা? শরয়ী 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


সমাধান: মৃত ব্যক্তির নামায-রোযার 
কাফফরার টাকা ফকীর-মিসকীনদের 
হক। এ টাকা মাদ্রাসার ভবন বা এ 
জাতায় অন্য কোনো ভালো কাজে ব্যবহার 
করা বৈধ হবে না। আর যদি কোনো 
সাবালেগ গরীব-নিঃস্বকে এ টাকার মালিক 
বানানো হয়, যে মালিক হওয়ার রহস্য ও 
উপকারিতা বোঝে; তাহলে তাকে মালিক 
বানানোর পর মাদ্রাসার ভবন ইত্যাদি 


নির্মাণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
সুরা আত-তাওবা: ৬০; সহীহ আল- 
বুখারী: ১/২০২; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
২/৪৭৩; দুররে মুখতার : ২/৬২ 


কনের পক্ষ থেকে দেয়া 
আসবাবপত্র ফেরত নেয়া 
সমস্যাঃ যদি পারিবারিক গরমিলের 
কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ 
ঘটে । তখন স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে 
দেওয়া ফার্নিচার, ফিজ ও অন্যান্য 


টাকা সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার করতে 
পারবে না। 

সুরা আল-বাকারা: ১৮৮ সুরা আন-নিসা: ২৯; 

সুরা নিসা: ৫৮; মিশকাত শরীফ: ১/ ২৫৫; দুররে 

মুখতার: ৪/২২৯; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২২৯; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২/১৬৮ 


কাফফারার টাকা 

দিয়ে মাদরাসা নির্মাণ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তির 
নামায-রোযার কাফফারা ওয়াজিব হয়, 
তার ইস্তিকালের পর তার পুত্রগণ পিতার 
পরিত্যক্ত সম্পদ বা স্বীয় সম্পদ থেকে 
কাফফরা স্বরূপ কিছু টাকা নিঃস্ব- 
অসহায়দের দিয়ে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে 
মাদরাসার ভবন নির্মাণ করতে চাচ্ছেন । 
অতএব আমার জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত 
টাকা দিয়ে মাদরাসার ভবন নির্মাণের 


জানুয়ারি*১৫ 


আসবাবপত্রের হুকুম কী? সেগুলো কি 
স্বামীর বাড়িতে রেখে যেতে হবে? নকি স্ত্রী 
নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে? যদি 
সরজ্জামগ্ডলো স্বামী অথবা তার পরিবারের 
লোকজন দাবি করে, তা সঠিক হবে 
কিনা? নাকি স্ত্রীকেই দিয়ে দিতে হবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব 
মাওলানা রবিউল আলম 
পোকখালী, কক্সবাজার 
সমাধান: বিয়ের সময় কনের পক্ষ থেকে 
যেসব আসবাবপত্র দেওয়া হয়, তা 
প্রকৃতপক্ষে কনেকে দেওয়া হয় । তাই তা 
কনেরই মালিকানাধীন বন্ত | যদিও স্বামী 
ও তার পরিবারের লোকজন সেসব 
ব্যবহার করে থাকে । দেশীয় প্রথা 
বিবেচনায়ও এসব সরঞ্জামাদি কনের 
সরঞ্জামাদি হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 
বিয়েবিচ্ছেদে হলে এসব যাবতীয় 


আসবাবপত্র কনেকে দিয়ে দিতে হবে । 
বরপক্ষ তা দাবি করতে পারবে না । দাবি 


করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৩০৩; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১৭/৩৬৫ 


না-বালেগের বিয়ে 

সমস্যাঃ মা ও বড় ভাইয়ের সম্মতিতে 
পিতার অজান্তে ৮ বছরের মেয়ের বিয়ে 
সম্পন্ন হতে পারে কিনা? ছেলের হাতে 
নগদ মোহর আদায় করার মতো কোনো 
সামর্থ না থাকায় মা আর বড় ভাই যদি 
কোনো সমস্যা আছে কিনা? সমস্যা 
থাকলে করণীয় কী? নাবালেগা স্ত্রীর সাথে 
সহবাস ইত্যাদি করা যাবে কিনা? আর 
বালেগা হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 
কার দায়িত্ঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 
মোহরের সর্বনিয় পরিমাণ কত? শরয়ী 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহাম্মদ মুহসিন 
পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে না- 
বালেগ ছেলে-মেয়ের মূল অভিভাবক হলো 
পিতা । সুতরাং তাদের বিয়ে-শাদি পিতার 
অনুমতির ওপর মওকুপ বা ঝুলন্ত 
থাকবে । মা ও বড় ভাইয়ের সম্মতিতে 
কখনও তাদের বিয়ে সম্পন্ন হবে না এবং 
তারা মোহর বাকি মানলে তাও বৈধ হবে 
না। আর যতক্ষণ বিয়ে সম্পন হবে না, 
ততক্ষণ তার সাথে সহবাস ইত্যাদি করা 
যাবে না এবং স্বামীর উপর ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব আসবে না। হ্যা, পিতার সন্তষ্টিতে 
সবকিছু বৈধ হবে । ইসলামী ফিকহের 


সমাধান অনুযায়ী বর্তমান মোহরের 
সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ৩ হাজার টাকা । 


সুরা আল-বাকারা: ৩৪; সুনানে দারাকৃতনী 
ও সহীহ ইবনে খুযাইমা; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/৪৩২; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/১৬৩; 
আল-মুগনী: ৯/৩৫৫; হিদায়াঃ ২/৩০৪, 
২/৩০৫; মুখতাসারুল কুদুরী: ৪১০; 
ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ: ৮/৫৯ 


) আত্তাত্ুহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি 
কিছুকাল পূর্বে মসজিদের জন্য ৩০ গন্ডা 
জমি ওয়াকফ করেছেন । উক্ত জায়গার 
মধ্য থেকে ৩ গপ্তার মধ্যে মসজিদ নির্মাণ 
করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট জায়গায় 
সমাজবাসী কবরস্থান বানানোর সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। কিন্তু জমিদাতা এখন মৃত 
হওয়ায় তার কিছু ওয়ারিশরা মসজিদের 
জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় কবরস্থান 
বানানোর উপর একমত নয়। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো- উক্ত জায়গায় 


সমাধান: মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত 
জায়গায় কবরস্থান বানানো জায়েয বা বৈধ 
হবে না। কেননা যে বস্তু যে উদ্দেশ্যে 
ওয়াকফ করা হয় সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার 
করতে হবে । অন্য কাজে ব্যবহার করা 
জায়েয নয় । সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
জায়গা যা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা 
হয়েছে তা কবরস্থান বানানো কোনো 
প্রকারেই জায়েয বা বৈধ হবে না। বরং 
মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে । 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৪৩৩; তাবয়ীনুল 
হাকায়েক: ৩৩২৯; বাহরুর রায়েক: 
৫/২৪৫; নাহরুল ফায়েক: ৬৩২৬; 


ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ২১/১২৬; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৭/৪৮ 


জুমার খুতবা 

সমস্যা: আমাদের সমাজে জুমার খুতরা 
কেউ মুখস্থ আবার কেউ দেখে দেখে দিয়ে 
থাকেন । আমার জানার বিষয় হলো- 
জুমার খুতবার মাসনুন তরীকা কী? দেখে 
দেখে দেয়া না মুখস্থ? আর উভয় পদ্ধতির 
মধ্যে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? ইমাম সাহেব 
মুখস্থ খুতবা প্রদান করলে মুসল্লিদের পক্ষ 
থেকে ইমাম সাহেবকে এ থেকে বারণ 
করার অধিকার আছে কিনা? আশা করি, 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 


করবেন । 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: খুতবা কিতাব দেখে প্রদান করা 
থেকে মুখস্থ দেওয়া উত্তম যদি তিনি সুদক্ষ 


আলেম হন। আর মুসল্লীদের জন্য 


জানুয়ারি*১৫ 


ইমামকে মুখস্থ দেওয়া থেকে বারণ করার 

কোনো অধিকার নেই । 
বাদায়েউস্‌ সানায়ে: ১/২৬৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/১৬১; কামুসুল ফিকাহ: ৩৩৪৮: ফতওয়য়ে 
মাহমুদিয়া: ১২/৩৪৭-৩৪৮ 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় জুমার খুতবা 
চলাকালীন প্রায় মসজিদে টাকার বাক্স 
চালানো হয় । এক আলিম থেকে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন, “খুতবা চলাকালীন 
বাক্স চালানো না জায়েয । একথাটি সঠিক 
কিনা? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন 
হঈীলা, টেকনাফ 

সমাধান: খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা 
এবং ধ্যান ও মনোযোগের সাথে খুতবা 
শ্রবণ করা ওয়াজিব | মনোযোগ ও খুতবা 
শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এ রকম সব 
কাজ না জায়েয । অতএব, চাদার জন্য যে 
কোনো পাত্র চালানোতে খুতবা শ্রবণে 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, বিধায় এটাও না 
জায়েয । 

সহীহ আল-বুখারী: ১/১২৪; বাদাইয়ুস সানায়ে: 


১/২২৪, ১/২৬৩; দুররুল মুখতার: ১/৫৫১; 
ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ০/১২১ 


দাড়ি মুগ্ডন করে বা কাটে এমন ব্যক্তির 
পিছনে এক্তেদা: 
সমস্যা: যে ব্যক্তি দাড়ি মুগ্তন করে বা এক 
মুষ্টির ভেতর দাড়ি কর্তন করে, তার 
পেছনে নামায পড়া যাবে কিনা? আর এই 
নামাযের হুকুম কী? জানালে খুশি হব । 
মুহাম্মদ সোহেল 
টেটংবাজার, পেকুয়া 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, একমুষ্টি 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও ইসলামের 
নিদর্শন | সুতরাং একমুষ্টি পরিমাণের কমে 
দাড়ি কাটা বা মুগ্তিয়ে ফেলা কবীরা গুনাহ 
ও হারাম । যে ব্যক্তি নিয়মিত কবীরা 
গুনাহে লিপ্ত হয়, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে 
ফাসিক। আর ফাসিকের ইমামতি 
মাকরূহে তাহরীমী । সুতরাং আলোচিত 
ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহে 
তাহ্রীমি হবে । 
সুরা তহা: ৯৭; সহীহ আল-বুখারী: ২/৮৭৫; 
রাদ্দুল মুহতার: ২৫৮০, ৪/২৪০; ফিকহুল 
ইবাদাত: ১/১০৯; আল-ফিকহ আলা 
মাযাহিবিল আরবা': ১/৬৭ 


সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব 


সমস্যা: আমার স্ত্রীর প্রথম বাচ্চা 
সিজারের মাধ্যমে হয়েছে। বর্তমানে 
দ্বিতীয় বাচ্চাও পেটে রয়েছে । ডাক্তারের 
ভাষ্য মতে, প্রথম বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে 
হলে পরবর্তী বাচ্চা সিজার ছাড়া হওয়া 
অসম্ভব প্রায় ৷ এ অবস্থায় ডাক্তারের দেয়া 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সিজারের মাধ্যমে 
বাচ্চা প্রসব করাতে শরীয়তের হুকুম কী? 
দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 
মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম 


বগুড়া 
সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় আপনার 
স্ত্রীর প্রথম বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে 
হয়েছে । আর অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামত 
অনুযায়ী বর্তমান দ্বিতীয় সন্তানও যদি 
স্বাভাবিকভাবে না হয়, সিজারের মাধ্যমে 
হওয়াটাই এক রকম নিশ্চিত হয়ে থাকে । 
তবে ডাক্তারের দেয়া নির্ধারিত সময়ের 
কয়েকদিন পূর্বেও সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা 
খালাছ করে নেওয়া হয়; তাতে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা 
অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামতই এ ব্যাপারে 
অনুকরণীয় । 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৬/১৬৮; আল-আশবাহ 
ওয়ান-নাযায়ের: ১৪০; ফাযায়িলু আবি 


হানিফাহ: ৯৬; আল-মাউসুআতুল 
ফিকহিয়াতুল কুওয়াইতিয়া: ৩১/৫৬ 


মৃত ব্যক্তির জন্য যিয়াফত করা 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর 
দিন-তারিখ নির্ধারিত (8 দিন, ৪০ দিন, 
বার্ষিক ইত্যাদি) না করে, ইছালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে কোনো একদিন 
আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও নিঃস্ব 
অসহায়দেরকে গরু-মহিষ ইত্যাদি যবেহ 
করে খানা খাওয়ানো জায়েয আছে কিনা? 
শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 
উদ্দীন 


সমাধান: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৪ 
দিন, ৪০ দিন ইত্যাদি নির্ধারিত না করে, 
ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নিঃস্ব- 
অসহায়দেরকে খানা খাওয়াতে শরয়ী 
দৃষ্টিকোণে কোনো অসুবিধা নেই । বরং 
এটা বড় পূণ্য ও সাওয়াবের কাজ | তবে 
গরীবরা যাতে কষ্ট না পায়, সেদিকে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে । 
হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন: ৩/১৪; জাওয়াহিরুল 
ফিকাহ: ২/২৯৫, ২/২৯; আনফাসে ঈসা: ১/১৩৭; 
ফতওয়ায়ে রশীদিয়া: ১/১৩৭; হিদায়া: ১/১৮৩ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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আসাম: এ যেন আরেক 


ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 


ংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভাগীয় 
শহর পূর্বসীমান্তের 
প্রতিবেশী 
ভারতের রাজ্যটির নাম আসাম । 
হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব 
ভারতের এ রাজ্যটির আয়তন ৭৮,৪৩৮ 
বর্গকিলোমিটার । জনসংখ্যা ৩ কোটির 


ভাষা আন্দোলন করেছিলেন এবং মায়ের 
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন । ১৯৬১ 
সালে কংখেসের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ 


করা হয় না। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন 
হওয়ার পর থেকে যেভাবে কাশ্মীর নিয়ে 


চালিহার সরকার বিধানসভায় একটি বিল 


নিয়েও তৈরি হয় নানান সমস্যা । গত 


পাস করে, যার মাধ্যমে পুরো আসাম 
রাজ্যে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে 
অসমীয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর 


উধ্র্বে। এর মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ 
মুসলমান । মুম্বাই থেকে প্রকাশিত উর্দু 
টাইমস-এর এক প্রবন্ধ মোতাবেক 
কাশ্ীরের পর আসাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাজ্য 
যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৷ অবশিষ্ট 
৬৬ ভাগ ছোট ছোট বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও 
গোত্রে বিভক্ত । আসামের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষ 
অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন । এর পরেই 


অর্ধশতাব্দী ধরে আসামে অস্থিরতা ও চরম 
নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এ দীর্ঘ সময়ের 
কোনো সরকারই ওখানকার পরিস্থিতি 


প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলায় 


উন্নতির কোনো চেষ্টাই করেনি । বরং তারা 


বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। 
১৯৬১ সালের ১৯ মে আধা-সামরিক 
বাহিনী ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর 


এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দ্বারা 
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে অস্থিরতা 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে 


নির্বিচারে গুলি চালায় । এতে ১১ জন 
আন্দোলনকারী মারা যান । এরপর চাপের 
মুখে ভাষা বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয় । আন্তর্জাতিকভাবে শুধু বাংলাদেশের 
ভাষা আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়, 


বাংলা ভাষার স্থান । শতকরা ২৭ ভাগ 


আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ 
বলেছিলেন, আসাম বারুদের স্তপে 
দীড়িয়ে আছে । তাৎক্ষণিকভাবে তার 
কাছে একথার ব্যাখ্যা চাইলে, তিনি চুপ 
হয়ে যান। এরপর সেখানে সহিংসতা 


অথচ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী একটি অঞ্চলে 


আরো বৃদ্ধি পায় । উল্লেখ্য যে, আসামের 


মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। 
বাংলাদেশের বাঙালিরা যেমন করে 


অপর বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য ভাষা 
আন্দোলন করেছিলেন এবং প্রাণ 


মাতৃভাষার জন্য  ভাষা-আন্দোলন 
করেছিলেন এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা 
পুনর্্ধারে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 


দিয়েছিলেন, সে আলোচনাটা করা হয় 


সকল মুসলমান বাঙালি নন, আবার সকল 
বাঙালিও মুসলমান নন। ১৯৪৭ সালে 
দেশভাগের সময় প্রচুরসংখ্যক হিন্দু 


না। বোধহয় সেখানকার প্রতিপক্ষ ভারত 
সরকার হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক 


আসামের বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য 


অঙ্গনে তাদের আন্দোলনের কথা প্রচার 


বাঙালি স্বদেশ ত্যাগ করে আসাম এসে 
স্থায়ী হন। বর্তমানে আসামে হিন্দু 
বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ । 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


কাশ্ীরের সাথে আসামের বেশ মিল 


ংলাদেশ তো আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র । 


(490) ও ভারত সরকারের সাথে এক 


রয়েছে । উভয় রাজ্যই সীমান্ত এলাকায় 


আমাদেরই প্রচেষ্টার ফলে এ দেশ অস্তিত্ব 


অবস্থিত । উভয় রাজ্যেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
মুসলিম | উভয় রাজ্যই পাহাড়ি এলাকা । 


চুক্তি সম্পাদিত হয় । এ চুক্তি মোতাবেক 


লাভ করেছে । এ দেশের সাথে আমাদের 
বিশেষ কোনো সীমান্ত বিবাদ নেই। 


কাশ্মীর সঙ্কটের পর ভারতের সবচেয়ে বড় 


যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ 
২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত আসামে বসবাসরত 


সামরিক বা বাণিজ্য বিবাদও নেই। 


সঙ্কট আসাম, যার সমাধানের কোনো 


তাহলে এই দেশের প্রতিবেশী রাজ্যের 


ছিলেন, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে 
গণ্য হবেন। এ চুক্তিকে সবাই মেনে 


সম্ভাবনা বাহ্যত নজরে পড়ে না। কাশ্মীর 
সমস্যা স্পষ্ট । দেশভাগের শুরু থেকেই 


মুসলমানদের নিয়ে কিসের এতো শঙ্কা? 


নেয় । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি 


শঙ্কা হচ্ছে এ রাজ্যের ক্ষমতা যেন 


নিজে এ চুক্তি সম্পাদনের পৃষ্ঠপোষকতা 


মুসলমানদের হাতে চলে না যায়। এ জন্য 


টানাহেচড়া শুরু হয়। উভয় দেশের 


করেন এবং পার্লামেন্টে এ চুক্তিটি পাস 


আসামের মুসলমানদের গণভাবে 


করিয়ে নিয়ে আইনে রূপান্তর করেন। 


রাজনৈতিক ও মিলিটারি প্রশাসন সাধারণ 


বহিরাগত অভিবাসী অভিহিত করেই এ 


এরপর সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত 


কাশ্বীরীদের স্বাভাবিক জীবনকে অতিষ্ঠ 


আশঙ্কার মোকাবেলা করা যেতে পারে। 


ছিল । কিন্তু হয়নি, কেননা রাজ্য সরকার 


করে দিয়েছে৷ পুরো কাশীর রাজ্য মূলত 
সেনাছাউনিতে পরিণত হয়েছে । 
মুসলমানদের জীবন মাপকাঠিকে 


তাই সর্বদা তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনে 


চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনে 


আষ্টেপৃষ্টে রাখা এবং তাদের শিক্ষা ও 


অবহেলা প্রদর্শন করে এবং অত্যন্ত 


জীবিকার ভিত ধ্বংস করা জরুরী । আর 


ধীরগতিতে এগোতে থাকে । চুক্তির 


একেবারে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু 


এ সব কিছুর জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ 


আলোকে যে রেজিস্টার বানানোর কথা 


আসাম নিয়ে তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো 


ংলাদেশি বলে অপবাদ আরোপ করা । 


ছিল, হাজার হাজার আবেদনকারী থাকা 


কেননা এসব মুসলমান বাংলা বলেন। 


টানাপড়েন নেই । বাংলাদেশ ভারতের বন্ধ 
প্রতীম রাষ্ট্র ৷ তা সত্তেও বাংলাদেশকে ইস্যু 
বানিয়ে আসাম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে । 
আসামের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় 
সমূহসম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো এক 


জীবনযাপনের পদ্ধতিও বাঙালির মতো । 


সত্বেও সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়নি । এই ভাবে একটি উত্তম 


চেহারার আকৃতিও একই রকম । জীবিকা 
নির্বাহের ধরনও একই | বাংলাদেশ থেকে 


চুক্তিকে হিমাগারে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করা 
হয়। ছাত্র আন্দোলন আসাম গণপরিষদ 


পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত জীবন-জীবিকার ধরন 


নামে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 


প্রায় একই । এ অবস্থায় যে কারো জন্য 


করে। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 


সময় মুসলমানদের কোনো রাজনৈতিক 


আন্দোলন চাঙ্গা করা সহজ যে, আসামে 


দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেখানে তাদের মুখ্যমন্ত্রী 
বানাবে । স্বাধীনতার আগে এমনটি 


বসবাসকারী মুসলমানদের দেশ থেকে 
বের করে দেওয়া হোক । 


হয়েছেও | তবে স্বাধীনতার পরে বর্তমান 
পর্যন্ত সৈয়দা আনোয়ারা তৈমুরের এক 


মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রথম 
বিতর্ক শুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে । 


বছরের শাসনকালের কথা বাদ দিলে 


বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ বিতর্কের সূচনা 


এতো বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী থাকা 
সত্তেও কোনো মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী হননি | 


এমন এক সময় হয়, যখন আরএসএস 
প্রথমবারের মতো তাদের উত্তর-পূর্ব 


সর্বদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের 
কারণে মুসলমানদের ক্ষমতায় আসার 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছে 


শাখার কার্যক্রম শুরু করে । তখন থেকেই 


ক্ষমতায়ও আসে। চুক্তির পক্ষের 
লোকেরাই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন 
করতে শুরু করে । এ সময় নতুন করে 
একটি সমস্যা দেখা দেয়। যাদের 
নাগরিকত্ব সন্দেহজনক কোনো যাচাই- 
বাছাই ছাড়াই তাদের ভোটের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা হয়। এছাড়া আসু 
(১9) থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া 
একটি গ্রুপ চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে 


পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্লে কোনো না কোনো 


মামলা দায়ের করে । চুক্তির আলোকে যে 


সমস্যা লেগেই আছে। আসাম উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজ্য ৷ সমস্যাও 


আশঙ্কারূপে প্রকাশ পায় । এ কারণে তারা 


তার বিরাট । ১৯৭৯ সালে অল আসাম 


এক কোটির এতো বিশাল মুসলিম 


স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (4৪0) নামে 


জনগোষ্ঠীকে বহিরাগত অভিবাসী 
অপবাদের তকমা লাগিয়ে দেয় | বলা হয়, 
এ সকল মুসলমান বাংলাদেশি অভিবাসী । 
এরা অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 


ছাত্রদের একটি সংগঠন গঠিত হয় । এ 
ংগঠনটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। তবে 
বিজেপির সমর্থনপুষ্ট এ সংগঠনের 
কর্মকাণ্ডে বেশ উগ্রতা প্রকাশ পায়। 


ট্রাইবুনাল ত্যাক্ট পাস হয়েছিল তাকে 
চ্যালেঞ্জ করা হয় । অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট 
ওই আইন বাতিল করে দিয়ে 
আরএসএস-এর মনের বাসনা পুরণ 
করেন । 

এ সমস্যার মাঝে আরো একটি নতুন 
সমস্যা তৈরি করা হয় ৷ আসামের অন্তর্গত 
কোকড়াঝাড় এলাকায় বোড়োল্যান্ড 


আসামে এসে বসবাস করছেন । সম্প্রতি 


উইকিপিডিয়ার মতে এদের আন্দোলনকে 


মুসলিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের 


অসম আন্দোলন বলা হয়। 


প্রেসিডেন্ট ড. তাসনীম আহমদ রহমানী 


উইকিপিডিয়াও স্বীকার করেছে যে, এই 


আন্দোলন শুরু করা হয়। এ অঞ্চলের 
শতকরা ২৭ ভাগ অধিবাসী মুসলমান | 
আর বোড়ো জাতির জনসংখ্যাও প্রায় ২৭ 


আসাম সফর করেন । তিনি সফর শেষে 


আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাআকরূপ ধারণ 


ভাগ । অবশিষ্ট ৪৬ ভাগ অধিবাসী উচ্চবর্ণ 


আসাম সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখেছেন । উর্দু টাইমস-এ আসাম সমস্যা 
শিরোনামে 


করেছিল | এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 


হিন্দু ও অন্যান্য গোত্রের । এ আন্দোলনও 


অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে 


প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি 
আসামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র 


বলেছেন, 


চরম সহিংসতার রূপ ধারণ করে । এরা 


আসাম থেকে বহিষ্কার করা । অবশেষে 


অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে । উত্তর-পূর্বাঞ্চল 


১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের ফলে আসু 


রাজ্যগুলোর সাথে দেশের যোগাযোগ 


জানুয়ার'১৫ __া.্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মাধ্যমের একমাত্র সড়কটি এই এলাকার 
ওপর দিয়ে গেছে। যদি ওই সড়ক বন্ধ 


বিধানসভায় এ দলটি ১৮টি আসন 


২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব 


জয়লাভ করে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে 


করে দেওয়া হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । 
বোড়োরা ভৌগলিক এ সুবিধার পুরো 


আসে | আগের চেয়ে দ্বিগুণ আসন জয়ী এ 
দলটি শুধু এ ১৮টি আসনেই ভোট 
পেয়েছে ৮ লক্ষের অধিক | বোড়োল্যান্ড 


হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পারসিক 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে এসে 
এখানে বসবাস করছে তাদের কাছে 
পাসপোর্ট এবং এ ধরনের ভ্রমণ সংক্রান্ত 


ফায়দা নিচ্ছে । এ আন্দোলনের নিশানাও 


পিপলস ফ্রন্ট ১২টি আসন পেয়ে তৃতীয় 
হয় । আর যে আসাম গণপরিষদ ১৯৯৬ 


অন্যান্য কাগজপত্র চাওয়া হবে না। এ 
আদেশের আলোকে শুধু মুসলমানরা এ 


সাল থেকে নিয়ে ২০০১ পর্যন্ত আসাম 


সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের 


বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার বোড়োদের 
সমর্থন আদায়ের খাতিরে এক স্বাধীন 


বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে রাজ্য 
শাসন করেছে তারা ২০১১ সালের 


বোড়ো কাউন্সিল বানিয়ে দেয়। যার 


নির্বাচনে মাত্র ১০টি আসন লাভ করে 


অধীনে এলাকার ৭৩ শতাংশ অধিবাসীকে 


চতুর্থ স্থানে চলে যায়। বোড়োল্যান্ড 


মাত্র ২৭ ভাগ লোকের (বোড়োদের) 
হুকুমের গোলাম করে দেওয়া হয়। 
কাউন্সিলের ৭৫ ভাগ আসন বোড়োদের 


পিপলস ফ্রন্ট ও আসাম গণপরিষদকে 
পিছে ফেলে মুসলমানদের দল দ্বিতীয় 
স্থানে উঠে আসায় সবার তো টনক 


জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বোড়োদের 


নড়বেই | এভাবে ক্রমঅগ্রসরমান দলটির 


সাথে সরকারের এ চুক্তি ছিল মুলত 


সাফল্যে এবং আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনায় 


অবৈধ । একে বৈধ আইনে রূপ দিতে 
সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পরিবর্তন 


উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মনে শঙ্কা আরও দৃঢ় 
হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে 


প্রয়োজন । তারই ধারাবাহিকতায় 


এরাই সরকার গঠন করবে । এ জন্য 


সেখানকার মুসলমানদের তাড়ানো জরুরি 


ক্রমঅগ্রসরমান মুসলমানদের পথ রুদ্ধ 


হয়ে পড়ে। এ জন্য ২০১২ সালে 


করতে নতুন যড়যন্ত্র শুর করে তারা । 


জুলাইয়ে পবিত্র রমজান মাসে ৫ লক্ষ 


বর্তমানে আসাম সরকার পুরো রাজ্যকে 


মুসলমানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান 
থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । 


উপজাতি রাজ্যের মর্যাদা দিতে বেশ 
তৎপরতা শুরু করেছে । এ ব্যাপারে রাজ্য 


এভাবে আসামে বসবাসরত মুসলমানদের 


বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে 


মাথার ওপর সর্বসময় তরবারী ঝুলে 


নিয়ে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । উপজাতি 


রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য 
মুসলমানদের সকল সংগঠন মিলে ২০০৪ 


রাজ্য বানানোর উদেশ্য হচ্ছে, 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে 


সালে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (1005) বা 
সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে 
একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে | দলের 


উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে 
সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক 
শক্তি ভেঙে দেওয়া | 

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজ্য কংগ্রেস 


নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় মাওলানা 


সরকার মাওলানা বদরুদ্দীন আজমলের 


বদরুদ্দীন আজমল কাসেমীর হাতে | তিনি 
উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 


বিরুদ্ধে প্রচ্ছন হিন্দুত্ববাদীর কার্ড খেলতে 
গিয়ে আসামে মূলত বিজেপির পথকে 


দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা লাভ 


পরিষ্কার করে দিয়েছে । গত লোকসভার 


করেন । তিনি বিখ্যাত আজমল গ্রুপের 
কর্ণধার, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 
আসামের সভাপতি এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের শুরা সদস্য । তার নেতৃত্বে 
২০০৬ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে 
প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে অল ইন্ডিয়া 
ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ১২৬টি 
আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। 
মুসলমানদের এ দলটি ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয় 
এবং অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে 
তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
যার ফলে ২০১১ সালের (বর্তমান) আসাম 


নির্বাচনে আসামের ১৪টি আসনের ৭টি 
বিজেপি দখল করে নেয়। ধারণা করা 
হচ্ছে, আর মাত্র কয়েক মাস পর ২০১৬ 
এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য আগামী 
লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি আসামের 
সকল আসন অনায়াসে দখল করে নেবে । 
এ জন্য বিজেপি কোমরবেধে ময়দানে 
নেমে পড়েছে । এ উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে বিজেপি হিন্দু বাঙ্গালিদের নিজেদের 
দিকে টানার চেষ্টা শুরু করেছে। ৭ 
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ কেন্দ্রীয় সরকার এক 
আদেশ জারী করে । তাতে বলা হয়, 


নাগরিকত্ব আরো বেশি সঙ্কটাপন্ন হয়ে 
গেল । কেন্দ্রের এ আদেশ ধর্মনিরপেক্ষ 
সংবিধান এবং নরেন্দ্র মোদির শ্লোগান 
“সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে উন্নয়ন 
বিরোধী । আসামের রাজ্যের কথ 
সরকার এবং অন্যান্য কোন সংগঠন এ 
আদেশের প্রতিবাদ করেনি । বিষয়টা 
একেবারে পরিষ্কার | পার্লামেন্টকে বাদ 
দিয়ে শুধু আদেশের ভিত্তিতে এ ধরনের 
কোনো আইন প্রণয়ন সরকারের 
অসদুদ্দেশ্যকেই প্রকাশ করে | ড. তাসনীম 
আহমদ রহমানী তার প্রবন্ধে বলেন, 
আগামীতে আদেশ জারি করে 
যুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল করা 
হবে । তাদেরকে বহিরাগত বা বিদেশী 
আখ্যায়িত করে একটি ওয়ার্ক পারমিট 
ধরিয়ে দেওয়া হবে। এতো বিশাল 
খ্যার জনগোষ্ঠীকে দেশ থেকে বের করা 
হবে না । তাদেরকে এখানে থাকা ও কাজ 
করার অনুমতি দেওয়া হবে । তবে তাদের 
ভোট দেওয়ার ও নির্বাচন করার কোনো 
অধিকার থাকবে না। এভাবে একটি 
মুসলিম দেশের প্রতিবেশী রাজ্যে 
খ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশের 
মুসলমানদের অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণির 
নাগরিক বানিয়ে মুসলমানদের 
ক্রমঅগ্রসরমান রাজনৈতিক আধিপত্যের 
শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে | এ জন্যই 
বোধহয় তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তুপে দাড়িয়ে আছে । 
আসাম গণপরিষদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছিল । 
কালপরিক্রমায় তারা এখন চতুর্থ স্থানে 
চলে গেছে । একের পর এক ষড়যন্ত্র ও 
সঙ্কটের পর এবার মুসলমানদের ভোট 
থেকে বঞ্চিত করার নতুন সঙ্কট মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। 
মুসলমানদের সমস্যার যেমন কোনো অন্ত 
নেই, তেমনি আসামের মুসলমানদের 
সমস্যাও অন্তহীন । জানিনা নিজ দেশে 
পরবাসী নিপীড়িত নির্যাতিত এ 
মুসলমানদের দুরাবস্থা শেষ হবে কবে । 
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লেখালেখির সাত-সতেরো-৪ 


বানান ভুলে কী হয়! ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর 


গত সংখ্যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী 
আলোচনার শুরুর আগে পাঠকদের জন্য 


“মামলা মানহানির | একটি পত্রিকা বিখ্যাত 
বিস্তবান একজন ব্যক্তিকে জুয়াড়ি বলে 
অভিহিত করেছে । মান সম্মানের বিষয় । 
তাই মামলা ঠুকে দিলেন কোটি টাকা 
মানহানির । আদালতে উভয়পক্ষের 
ছুটাছুটি শুরু হলো । পত্রিকার বিরুদ্ধে 
মামলা তো! আলাপ আলোচনাও তাই 
জমে উঠলো বেশ | অনেক ঘাটাঘাটির পর 
পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জিতে গেলেন । উকিল 
শেষ যুক্তি দিয়েছিলেন এভাবে-মহামান্য 
আদালত! বাদীর মানহানি মোটেই 
ঘটেনি । কারণ এই দেখুন অভিধান, 
গালিবাচক বা খেলা বুঝায় যে জুয়া সেই 
বানান এই রকম আর পত্রিকায় বানানটি 
ছাপা হয়েছে অন্য রকম । পত্রিকায় 
ব্যবহৃত বানানটি এঁ মন্দ কাজটি বুঝায় 
না। তাই এতে মানহানির প্রশ্নও আসে 
না। বিজ্ঞ আদালত যুক্তি মেনে নিয়ে রায় 
দিলেন । 

বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি যতই তুচ্ছ মনে করুন 
না কেন আসলে মোটেই তা নয় । প্রেসের 
বা ছাপাখানার ভূত বলে একটি কথা চালু 
আছে। এই কম্পিউটার যুগেও তাকে 
তাড়ানো যায়নি । 


ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর 
৯০-৯১ সালে সিলেটে কম্পিউটার 
প্রযুক্তিতে দৈনিক পত্রিকা ছাপা শুরু হয়। 


ভার (সূত্র: দিলেট 
এক্সপ্রেস, ২৩ আগস্ট ২০১১) 


শুদ্ধাশ্ুদ্ধির তালিকায় আরও কিছু শব্দ 
অশুদ্ধ : আমার আখাঙথা পূর্ণ হলো না। 
শুদ্ধ : আমার আকাঙ্কা পূর্ণ হলো না । 
অশুদ্ধ : আমি অপমান হয়েছি । 

শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি । 

অশুদ্ধ :তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করে 
সময় নষ্ট করেছেন । 

শুদ্ধ: তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় 


৬ । বিভক্তিজনিত ভুল : যেমন- 


প্রুফ রিডিংয়ে ভুল হলেই সচেতন 
পাঠকদের কেউ কেউ ফোনে উন্মা প্রকাশ 
করতেন ৷ বলতেন, কিতা সাব, কইন 


অশুদ্ধ : বালকরা খেলাধুলায় পটু । 
শুদ্ধ: বালকেরা খেলাধুলায় পটু । 
৭ | প্রবাদ-প্রবচনজনিত ভুল: যেমন_ 


কম্পিউটারে পত্রিকা' বাইর অয় তা হইলে 


অশুদ্ধ : দশ্চক্রে ঈশ্বর ভূত । 


ভুল অয় কেনে? এখন সবাই বুঝেন যন্ত্রের 
দোষ নয় পেছনে মানুষ আছে । কিন্তু কথা 
তো ছাপাখানার বানান বিভ্রাট নিয়ে নয় । 
কথা আমাদের অবহেলা ও 


রর দশচক্রে ভগবান ভূত । 
ত অশুদ্ধি: যেমন_ 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


শুদ্ধ: তিনি আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন 
করলেন । 

১০ । প্রত্যয়জনিত ভূল: যেমন-_ 

অশুদ্ধ: জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । 

শুদ্ধ: জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 
আগামী কিস্তিগ্ুলোর কোনো একটিতে 


আরও কিছু বানান-বিপত্তি! 
“অত্যধিক শব্দকে লিখি অত্যাধিক" 
আবার “অদ্যাপি*কে লিখি 


“অদ্যপি'+অনটন'কে লিখি “অনাটন' 
ইত্য দি । 
শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে 


শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে | শব্দের 
যথাযথ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না 
থাকার কারণেও প্রয়োগবিভ্রান্তি ঘটে 
থাকে । বানানের শুদ্ধাশ্ুদ্ধি বিচারে 
ব্যাকরণের আলোচনাও অপরিহার্য । 
বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহিত না 
করার কারণেই উৎকর্ষকে “উৎ্কর্ষতা' 
“সখ্য”কে “সখ্যতা” “সৌজন্য*কে 
“সৌজন্যতা" ইত্যাদি লিখি । আমরা প্রায়ই 
“দরিদ্রতা'কে ভূলে 'দারিদ্্* না লিখে 
“দারিদ্যতা' লিখে থাকি । 

অনেক ক্ষেত্রে বানান ভুলের কারণ 
অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা ৷ 
সাহিত্যকর্মেরে বাইরে পোস্টারে, 
বিজ্ঞাপনে, দাওয়াতনামায় ইত্যাদিতে যে 
সমস্ত ভূল লেখা হয়ে থাকে, তা কিছুটা 
অজ্ঞতা আবার কিছুটা অমনোযোগিতার 
কারণে হয়ে থাকে । আবার এ ভুলগুলো 
সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাবধানতার 
কারণে ছড়িয়ে পড়ে । যেমন আমরা দেখি, 
“আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত" নিমন্ত্রণপত্রে 


উহ সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত 
ছিল। 


অমনোযোগিতা নিয়ে । বাংলা ভাষা নিয়ে 


শুদ্ধ: সকল শিক্ষক/শিক্ষকগণ এখানে 


আমরা গর্ব করি । মাতৃভাষার গর্ব সকলের 
আছে। তবে আমাদের আলাদা একটি 


উপস্থিত ছিল । 
৯ | সমাসঘটিত অশুদ্ধি: যেমন- 


এই ভুল বাক্যটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় । 
“স্বপরিবার” অর্থ নিজ পরিবার, স্বপরিবার 
শব্দটি বিশেষণ,অর্থ পরিবারসহ" | 

আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত* বাক্যটি তাই 
শুদ্ধ । তবে বাংলায় ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 


মাত্রা আছে। দুঃখের বিষয়, ইংরেজি 


অশুদ্ধ: তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন 


বানান শিখতে আমরা প্রচুর কাঠখড় 


করলেন । 


“সপরিবারে' ব্যাকরণসম্মত না হলেও 
প্রচলিত । 
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অনেক সময় আমরা কেড মারা গেলে তার 


তখন এমন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে- যা 


বানান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার | 


“বিদেহী' আত্মার কল্যাণ কামনা করি । 
বিদেহ শব্দের অর্থ দেহশুন্য বা অশরীরী । 
বিদেহ বিশেষণ কিন্তু “ঈ' প্রত্যয় যোগে 


ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল 
প্রচলিত ব্যাপক ব্যবহার ও সাহিত্যে 


এভাবে অভিধান দেখতে দেখতে এক 
সময় বানানে দক্ষ হয়ে ওঠা যাবে । 


স্বীকৃতির ফলে “ইতিপূর্বে, “ইতিমধ্যে'-র 


কঠিন শব্দের বানান শেখার সময় তা 


পুনরায় বিশেষণ করা হয় “বিদেহী” । 


মতো কিছু শব্দ অশুদ্ধ হলেও প্রচলিত । 


বারবার লেখা ভালো । লেখার সময় মনে 


প্রচলিত হলেও “বিদেহী” শব্দটি অশুদ্ধ । 
আমরা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্ম উপলক্ষে 
'জনবার্ষিকী' পালন করি । “জন্বার্ষিকী' 
শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ । 
'জনযবার্ষিক' শব্দটিই যথেষ্ট । এভাবে 
মৃত্যুবার্ষিকী” প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শব্দগুলোও 
ভুল। 

রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সাইনবোর্ডে 
দেখা যায় ভুলের ছড়াছড়ি । নজরুল 
স্মরণে রাস্তার নাম করতে গিয়ে লিখি 
নজরুল “স্মরণী” । কিন্তু স্মরণী শব্দটি ভুল 
শুধু “সরণি | “সরণী'ও শুদ্ধ বানান । কিন্তু 
ই-কারেই যখন কাজ চলছে, তখন ঈ-কার 
বর্জনীয় । 

অনেক সময় কাগজে ছাপা হয়ে থাকে 
“সম্মানীয়” এটিও ভুল শুদ্ধ “সম্মাননীয়”। 
লক্ষ “লাখ' অর্থে কিংবা ক্রিয়াপদ হিসেবে 
ব্যবহারের সময় (যথা লক্ষ করা) এ 
বানান লিখতে হবে । এখন লক্ষ্য বানান 
ভুল হবে । লক্ষ্য' অর্থ লক্ষণীয় এ অর্থে 
য-ফলা নেই। 

আমরা বক্তৃতায় বলে থাকি 'সুস্বাগতম', 
লজ্জাক্কর”, হাস্যস্কর | এগুলো ভুল বানান, 
শুদ্ধ বানান জ্জাকর', হাস্যকর ও 
স্বাগতম । এভাবে হরহামেশা আমরা 
বানান ভুল লিখে থাকি । বাংলা ভাষায় 


ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধ সাধারণত তিনটি 


মনে বা উচ্চারণ করে বানান করা ভালো, 


কারণে হয়ে থাকে (কে) উচ্চারণ দোষে, 


এক্ষেত্রে (ক) পরপর বানান দেখা, (খ) 


(খ) শব্দগত বিভ্রান্তিতে এবং গে) শব্দের 
অর্থগত বিভ্রান্তিতে । 


মনোযোগের সঙ্গে সতর্কভাবে তা লেখা, 
(গ) একই সঙ্গে তা উচ্চারণ করা-এ 


শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার 
কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে । এই 


তিনের সংযোগ বানান আয়ত্ব করায় খুব 
ভাল কাজ দেয়। 


বিভ্রান্তির ফলে ভুল শব্দ যেমন ব্যবহৃত 


সাহিত্যে চলতি ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে 


হয়, তেমনি বাক্যেও যথাস্থানে শব্দ অন্বিত 
হয় না। 
শুদ্ধ বানানের জন্য শব্দ বা পদ গঠনের 


সঙ্গে লিখিতরূপে বিশেষ করে বানানের 
ক্ষেত্রে বিশ্বঙ্খলা দেখা দেয় । আমরা লেখ্য 
ভাষা ও কথ্য ভাষার পার্থক্য মেনে 


নিয়মাবলি জানা অপরিহার্য ৷ শুদ্ধ ভাষার 


চলবো | যেমন “জন্য”, “দেওয়া”, “নিকাশ? 


নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলি ব্যাকরণে 


“নেওয়া” “হিসাব” প্রভৃতি লেখ্য রূপ। 


লিপিবদ্ধ থাকে | এই নিয়মগুলি পাঠ করে 


এগুলির কথ্য রূপ “জন্যে, “দেয়া”, 


একজন ভাষার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যেমন 


“নেয়াঃ, নিকেশ', “হিসেব' ৷ কথ্য রূপগুলি 


অবহিত হবেন, তেমনি বানান বিভ্রাটের 


একমাত্র সংলাপে কি প্রবাদ বাক্যের ক্ষেত্রে 


হাত থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পারেন । 


ব্যবহৃত হবে, অন্যত্র নয় । 
আমরা অনেক সময় দুই শব্দকে আলাদা 


ভুল এড়ানোর জন্য লেখা শেষ করার পর 


করে লিখি না, যেমন চলেনা", “লিনা”, 


ধীরে-সুস্থে আবার তা পড়ে দেখা উচিত । 
কঠিন শবগুলি খুঁটিয়ে দেখা ভালো । 


বানান শুদ্ধ আছে কিনা সে সম্পর্কে 


“বলিনা, না লিখে আলাদা করে লিখব 
“লে না”, চলি না” “বলি না" । কারণ “না' 
একটি পৃথক শব্দ । সুতরাং 'না'-কে 


সন্দেহপ্রবণতা বানান দক্ষতা অর্জনে 
ভালো কাজ দেয় । কোনও শব্দের বানান 


আলাদা করেই লেখা সঙ্গত ৷ আবার “নি” 
একটি প্রথক শব্দ নয়, সে একান্তভাবেই 


নিয়ে সন্দেহ হলে চট করে অভিধানের 


পরাশ্িত । এই পরনির্ভরতার কারণেই 


সঙ্গে তা মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন | সন্দেহ 


'নি'কে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 


হলেই আলসেমি কিংবা অনুমানের ওপর 


উচিত। “করি নি", 'বলি নি' না লিখে 


নির্ভর না করে সঙ্গে সঙ্গে অভিধান দেখে 


লেখা উচিত “করিনি”, “বলিনি? । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ধে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জানুয়ারি*১৫ 


তআত্তান্তহীদ ৩৯ 
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জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১০ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


রর হী 
জীবন | মানুষের জীবন । সকল সৃষ্টির 
সেরা জীবের জীবন | তিন অক্ষরের একটি 
শব্দ | বহুবিধ ব্যঞ্জনার ছন্দ । এ জীবনের 
সাথে জড়িয়ে আছে অনেক কিছু । ছোট- 
বড়ো । গুরু-লঘু । মোহনীয়-মোচনীয় | 
পুণ্যময়-শৃন্যময় । এবং আরো কতো কিছু 


দিক 

জীবন নিয়ে কত কথা! কত দর্শন!! 
রহ্যসাবৃত কবিতার কথকতার মতো । 
কিন্তু অপজ্ঞানের অমানিশায় ঘেরা দর্শনে 
অভি 
আছে দৃণ্তি। আছে বিকৃতি । আছে 
বিভ্রান্তি । সফল জীবন- একটি মধুময় 
শব্দ । ছোট-বড় সকলের কাছে । জ্ঞানী- 
মূর্খ সকল শ্রেণির মাঝে । সেই মধু 
আহরণের জন্য চাই নির্ভীক মৌমাছি। 
ঝাঁকে-ঝাঁকে | মিছিলে-মিছিলে । 

মধুময় সফল জীবনের পথে বড় বাধা 
ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভয় । পরাজয়- যত 
বড়ই হোক, তবে তা খুব সাময়িক ৷ একটু 
ঘুরে দীড়ালেই পরাজয়কে পরিণত করা 
যায় নিরংকুশ বিজয়ে । বদলা যায় অস্তকে নয় 
উদয়ে ৷ দরকার তবে দমফাটা প্রচেষ্টার । 


যেকোনো হার ও পরাজয়ের পর মানুষের 
সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে । যে পথ 
সামনে অগ্রসর হবার । সমুহ ভুল 
শুধরাবার । ভুলকে ফুল 
রন । 

এক. কর্মযুদ্ধে হারবার পর অনেকে 
অবশিষ্ট সাহসটুকুকেও হারিয়ে ফেলে । 
পরাজয় ক্লান্ত কাপুরুষের ন্যায় বসে পড়ে । 


বাতায়ন । সে বাতায়নে বের হয় ভেতরের 


সৃষ্টি করে নি। সৃষ্টি করেছেন সে সত্তা যার 


ব্র্তা। টুকে পড়ে বাইরের 


শক্তি অনন্ত-অসীম। যার সাহস 


দেমাগজাগানিয়া আলো-বাতাস । শুরু হয় 


অপরিসীম | যার করুণা-নীলিমা নিঃসীম | 


নতুন নতুন সফলতার বসন্ত । সারি সারি 
সফলতা । সফলতার মিছিল । 
শরতের কাশফুলের চাদরে যেমন ঢেকে 
যায় বাংলার দিগদিগন্ত । পরাজয়ের পর 
বিজয় অনিবার্ষ, যেমন অস্তের পর সূর্যের 
উদয় । 

পৃথিবীতে সফলতা-ব্যর্থতা পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । একটার পর একটা 
আসবেই । যেন খতুর পালাবদল । সূর্যের 
উদয়-অস্ত ৷ দিবারাত্রির লুকোচুরি খেলা । 
যে ব্যক্তি কখনো ব্যর্থ হয় তার ভেতর 
জেগে ওঠে অনুভূতি | জেগে ওঠে তেজ- 
আবেগ । নতুন নতুন সংকল্প বুকের ভেতর 
নড়ে ওঠে । তাকে টু দেয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একবার কোনোভাবে 
সফল হয় তার ভেতর একরকম স্থবিরতা 
এসে যায় । আত্মতৃপ্তির আঁধারলোকে সে 
ঝিময়। শেষে শুয়ে পড়ে । হারিয়ে যায় 
অপশ্বপ্নের ঘোরে । 

পৃথিবীতে পরাজয়-ই বয়ে আনে নতুন 
জয়ের জীবন, নতুন জীবনের জয়। 
হারজিতের এ তাৎপর্য যারা বোঝে তারা 
কখনো আশাহত হয় না। আত্মবিশ্বাস 


অনন্ত-অসীম আষ্টার তে সুযোগ- 
সম্ভীবনাও অগুণিত- । যতবড় 
সুযোগই আপনার হাত থেকে ফসকে পড় 
ক, যত সম্ভাবনাই খসে পড়ক, দুশ্ন্তায় 
পড়ার প্রয়োজন নেই । নিরাশ হবার কারণ 
নেই । আপনার চতুর্পাশেই কুলকুল সুরে 
বয়ে যাচ্ছে সম্ভবানার অসংখ্য নদী-নহর | 
তারা প্রতিনিয়ত আপনাকে ডাক দিয়ে 
যাচ্ছে আচল ভরে নেবার জন্য, কলসির 
যুখটা একটু কাত করে দেবার জন্য । 
এভাবে একটু চিন্তা-চেষ্টা করলেই আপনি 
নির্মাণ করতে পারবেন সুন্দর ভবিষ্যতের 
সোনালি তাজমহল | 
সম্ভাবনা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় না, তা 
হলে একটু হাতছড়া হওয়াতে হতাশ হবার 
আছে? একটুতে হতাশ হওয়া 
নির্বোধেরই কাজ | সচেতন ব্যক্তি কখনো 
এমন হয় না। একটি গাড়ি ছেড়ে যাক, 
ছুটে যাক তাতে মুসাফিরের কান্নার কী 
আছেঃ? আরেকটি গাড়ির জন্য একটু 
অপেক্ষা করবে । পাচ মিনিট । দশ 
মিনিট । কিংবা হোক ঘণ্টাখানিক ৷ সে 
গাড়ি হতে পারে আরো ভালো । লাক্সারি- 


হারিয়ে ফেলে না। পৃথিবী তো 


এক্সক্লুসিভ । তাই পৃথিবীতে কী সুযোগ 


হারজিতেরই খেলা । লুকোচুরি খেলা । 
খেলা নয়, খেলার কোহেলিকা | এ মাঠে 


আপনার হাতছাড়া হয়ে গেলো- দেখার 
বিষয় সেটা নয়। দেখার বিষয় হলো, 


সে-ই সফল খেলোয়াড় যার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রী খেলার দিকে, হারজিতের দিকে 


পরাজয় একটি সাময়িক ঘটনা । স্থায়ী কিছু 
নয়। পরাজয় স্বতন্ত্র কোনো ধ্বংস নয়। 
পরাজয় আপনাকে সাময়িকভাবে বাইরের 


অবিশষ্ট সম্ভাবনাসমূহকে আপনি চিনতে 
পেরেছেন কিনা? সম্ভাবনাগ্তলোকে কাজে 
লাগিয়ে জীবনযুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনার 
জযবা আপনার ভেতর জেগে উঠেছে 
কিনা? যদি জেগে ওঠে, আপনাকে 
জাগিয়ে তুলে তা হলে হারানো সুযোগের 


কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত করেছে । কিন্তু 


জন্য বিলাপ করার প্রয়োজন নেই । আপনি 


আপনার ভেতরের অপার সম্ভাবনাকে 


সফল । আপনার জীবন সচল । আপনার 


নিঃশেষ করতে পারে নি। সে সম্ভাবনা ও 
শক্তি আপনাকে ফের জাগিয়ে তুলবে । 


মানবের মন এত কিত অসার 


এতই সহজে নুইয়া পড়ে? 


(কামিনি রায় ১৮৪৬-১৯৩৩) 


দুই, হেরে যাওয়ার পর ভাবতে শুরু 
করে। আমি হেরেছি। কেন এবং 


মানুষের জীবনে সুযোগ সাময়িকভাবে 


গতি চঞ্চল । 

এক সম্ভাবনাকে খুয়ে আরেক সম্ভাবনার 
জন্য অধীর অপেক্ষা এবং তাকে 
যুৎসইভাবে ব্যবহার করার কৌশল জানা- 
এটাই তো মানুষের জীবন । এ পথেই 
সফল হয়েছেন বিগতজন | বড়জন। 
বিজ্ঞজন । এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই । 
আপনার জন্যও নেই । অপরের জন্যও 
নেই । সর্বশক্তিমান অষ্টার জন্য শোভে না 


হাতছাড়া হয়; ঘরছাড়া হয় না। একেবারে 


কীভাবে? অপর পক্ষ জিতেছে । কেন এবং 
কীভাবে? জয়-পরাজয়ের কারণ নিয়ে 
গভীর অনুসন্ধান চালানো | 

এই দ্বিতীয় চিন্তাই মানুষকে শক্তি ও সাহস 
যোগায় | খুলে দেয় চিন্তার দিগন্তবিস্তৃত 


নিঃশেষ হয়ে যায় না। ক্ষয়ি্ু পৃথিবীতে 
এটি এক বিশাল শিক্ষা । এ শিক্ষা 
রোজানা প্রচারিত হয় অণু-পরমাণু থেকে, 
প্রতিটি পাতা ও ফুলের রেণু থেকে । 


এমন কোনা পৃথিবী 


কিছু । এমন ছিল না। এমন নেই । এমন 
হবে না। এমন হতে পারে না। তাই 


কারণ, আমাদের পৃথিবীটা কোনো মানুষ 


কুরআনের বাণী আমাদের বীণায় বেজে 


জানুয়ার'১৫ ___া.্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


বেজে ওঠুক, সদা ঝংকার তুলুক, “নিশ্চয় 


হ্যা, তিনি অন্যরকম এক জাদুকাটির 


কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে । নিশ্চয় কষ্টের 
সাথে স্বস্তি রয়েছে ।' (সূরা ইনশিরাহ : ৫-৬) 
এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া 
এ জীবনে কত কাজ আছে, 
বিষাদ তো কর্মপথ রহে আগুলিয়া 
তাই তারে ফেলা চাই পাছে। 
কর্মের গভীর মন্ত্রে আকাশ-অবনী 
উচ্ছ্বসিত হতেছে যখন, 
তারি মাঝে আপনার ডুবায়ে রাখিতে 
করা চাই সহস্র যতন । 
মুছে ফেলে হদয়ের শোণিতের দাগ 
ভুলে যাও শোক যাহা আছে 
অতীতের স্মৃতিটুকু থাক পিছে পড়ে 
তারে আর ডাকিও না কাছে। 
পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সকলের আজি 
পূর্ণ প্রাণে দেও গো বিদায়, 

ধর্মের পবিত্র আলো যাক হৃদ ভরি 
উঠুক মঙ্গন গীতি তি তায় । 
(সৈয়দ এমদাদ আলী, ১৮৮০-১৯৫৬) 
একটি সাধারণ ব্যর্থতার ফলে অনন্য- 
অসাধারণ সব সফলতা অর্জন করেছে- 
এমন মানুষের অভাব নেই । এখানে । 
ওখানে । সবখানে । মানুষের বসবাস 
পৌছেছে যেখানে । ব্যর্থতার ডাবমান 
বালুচরে খোৌজে-পাওয়া মুক্তসফলতার গল্প 
আমাদের বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক 
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান । ব্যর্থতার 
ভেতর সফলতা খোৌজে-পাওয়া মানুষের 
অভাব নেই । এদের কথা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে গ্রন্থে-পুস্তকে ৷ গল্পে ও কবিতার 
রহস্যালোকে | সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত । আরো 
বহুজনের কথা পড়ে আছে অবহেলায়, 
যাদের ঠাই হয় নি ইতিহাসের পাতায় । 
সে গল্পটা শুনি । শুনে-পড়ে শিক্ষা নেই। 
শিক্ষা দেই। নিজেকে ৷ অপরকে । দূর- 
কাছের সবাইকে । 
ড. সালেম আলী (১৮৯৬-১৯৮৭)। 
ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তি । পক্ষিবিজ্ঞানে 
(01110701985) তার ছিল জুঁড়িহীন 
যশখ্যাতি । ভারত তাকে পদ্মভূষণ খেতাব 
প্রদান করেছিল। জীবনে তিনি 
পেয়েছিলেন বহু খেতাব ও পুরস্কার । 
বৃটিশ থেকে গোল্ডমেডেল । 
থেকে গোন্ডে আর্ক। ভারতের তিনটি 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডক্টেরেট 
ডিগ্রী । ভারতের রাজ্যসভার সদস্য করা 
হয়েছিল তাকে । আরো কতকিছু ৷ বলে- 
লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু কেন তার 
এত সম্মান? এত খেতাব ও খ্যাতি? 
কেমন জাদুকাটির মালিক ছিলেন তিনি? 


মালিক ছিলেন। কী সেই জাদুকাটি? 
ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই জেগে ওঠার জযবা 
ও স্পৃহা । 

ড. সালেম আলী মোম্বাইয়ের এক 
জনবহুল এলাকায় জন্যগ্রহণ করেন 


করে পক্ষিবিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ তিনি পড়ে 
শেষ করেন। দিন দিন বেড়ে চলছে 
পক্ষিগবেষণার সাথে তার গভীর সখ্য । 

সংগ্রহ করেন একটি 1 ৷ দূরবীণ 
নিয়ে এখন তার ডঝাপ শুধু 
পক্ষিজগতে | পাখিগবেষণাই এখন তার 


বি.এ. পর্যন্ত পড়ে অভাবের কারণে তাকে 


ধ্যানজ্ঞান । এক একটি পাখি ধরেন । শুরু 


শিক্ষাজীবনের ইতি টানতে হলো 
জীবিকার খৌজে বের হয়ে পড়েন তিনি 


করেন পর্যবেক্ষণ | চালিয়ে যান চিন্তা ও 
গবেষণা । পক্ষিকুলের বহু অবস্থা ও 


এদিক, ওদিক, চারদিক | চষে বেড়াচ্ছেন 


জীবনতথ্য নোট করেন ডায়রিতে | এভাবে 


সবখানে । তার প্রয়োজন একটি চাকরি 
দু'মুঠ ভাত | কোনোরকম মাথা গৌজাবার 
ঠাই। কিন্তু না, তার কিছুই মিলছে না 
চোখের সামনে শুধু শূন্যতার শামিয়ানা 
ভি সমূহ নিষ্ঠুরতা যেন তার সাথে 

উপহাস করছে। যেখানেই যাচ্ছেন, তার 


তিনি হয়ে যান ভারতের অদ্বিতীয় 

৷ পক্ষিবিজ্ঞানকে তি 
উপহার দেন নতুন তত্ব, নতুন গবেষণা 
এ বিষয়ে তার দ:টি গ্রন্থ সর্বাধিক খ্যাত 
একটি গ্রন্থে তিনি ভারত উপমহাদেশের 
১২০০ শ" চড়ুইয়ের জীবনী লিখেন । তার 


সামনে শুধু লেখা থাকে, “তোমার জন্য 
এখানে কোনো জায়গা খালি নেই' । এহেন 


আরেকটি গ্রন্থ “ভারতের পক্ষিকুল' 
(11018 91709), যার এ পর্যন্ত এগারটি 


অসহনীয় ব্যর্থতা-ই তার সমানে খুলে 


₹স্করণ বের হয়েছে। আন্তর্জাতিক 


দিয়েছে ঈর্ষণীয় সফলতার রাজতোরণ । 


অঙনেও বহুলপঠিত একটি গ্রন্থ । 


একদিন তিনি একটি ছোট্ট চড়ুই ধরলেন । 
চডুইয়ের ভেতর তিনি লক্ষণ করলে 


ড. সালেম আলী জমিনের প্রতিষ্ঠানে 
জায়গা পাননি বলেই আসমানের অঙ্গনে 


অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । চড়ুইয়ের গর্দানটি 


অনুসন্ধান করেছেন আরো উন্নত কর্মের । 


ছিল হলুদ বর্ণের | কেন? কৌতুহল জাগল 


তিনি দেশীয় পদে বরিত না হলেও 


তার ভেতর | মস্তিষ্কভরা কৌতৃহল নিয়ে 
তিনি শুরু করলেন গবেষণা । একটি দুইটি 


আন্তর্জাতিক বহু খেতাব ও পদকে ভূষিত 
হয়েছেন । 


মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইন-এর 
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ 


অতি সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০তম সিন্ডিকেটের অধিবেশনে জামিয়া 


ইসলামিয়ার পটিয়ার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইনকে [থা] [7 


[া] [াথা]াাযাাাাা] [বিংশ শতাব্দীতে আরবী ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন) 


বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আরবি ভাষায় তার গবেষণাকর্মের 


তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর 


মাওলানা ড. আ ক ম আবদুল কাদের ৷ মাওলানা সাদিক হুসাইন উট্টগ্রাম 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন । জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ায় হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি 


ভারতের দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় উচ্চতর পর্যায়ে পড়ালেখা করেন । 


দাওরা হাদীস পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন । তিনি প্রায় 


চট্টগ্রাম দারুল মাআরিফ আল-ইস 


প্রায় ১০ বছর 
শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। 


বর্তমানে মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইন সৌদি আরবের রিয়াদস্ বাংলাদে 
তি বাসের কুটনৈতি তক সেকশনে অনুবাদ কর্মকর্তা হজে বে কর্মরত । | 
ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তার বেশ ক'টি অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত 


হয়েছে । তিনি জামিয়া পটিয়ার মুখপাত্র মাসিক আত-তাওহীদ-এরও নিয়মিত 


লেখক । উল্লেখ্য যে, তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন 


প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেবের ছেলে । 


জানুয়ার'১৫ টুল আত্তর্তহীদ ৪১ 
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পড়তে বসতে ইচ্ছা করে না। এই 
সমস্যাটা আসলে সব শিক্ষার্থীর নয়, তবে 
বেশির ভাগেরই এমন সমস্যা রয়েছে। 


রাখতে হবে, যত অল্প কিংবা বেশি 
পড়েন না কেন, তা যেন মনোযোগ 
সহকারে হয় । তাই পড়ার পরিবেশটা 


কিন্তু ইচ্ছা না করলেও পরীক্ষা তো দিতে 
হবেই । তা থেকে রেহাই কারও নেই। 


যেন সুন্দর হয় লক্ষ রাখুন । সুন্দর 
মানে কিন্তু ব্যয়বহুল নয়। পরিচ্ছন্ন 


পরিবেশের সৌন্দর্য অমূল্য ৷ মনোযোগ 


থাকেন যে আপনার পড়তে বসতে 


আপনার বাড়বেই। 


একেবারেই ইচ্ছা করছে_না। পড়ার 
টেবিলে মন বসে না। এই নিয়ে গান, 


পড়ায় মন বসাতে যে কাজগুলো করতে 
পারেন আপনি: 


কবিতা তৈরি হয়েছে, মন বসে না পড়ার 
পড়তে যেন কিছুতেই_ভালো লাগে না। 
করে দেখুন, সহজেই মন বসবে | তার 
আগে জানা যাক কেন পড়ার টেবিলে মন 


১. লক্ষ্য ঠিক করুন: আপনার লক্ষ্য 
নিশ্চয়ই ঠিক করাই আছে। সেক্ষেত্রে 
আপনি আপনার লক্ষ্যটিকে মনে করে 
আবার ঝালাই করুন । আপনি চাইছেন 
এবারের পরীক্ষায় যে করেই হোক 


বসে না। গবেষকদের মতে, পড়তে মন 
না বসার প্রধান কারণ অস্থিরতা । স্থির 
হয়ে নিজেকে বার বার প্রশ্ন করুন, আপনি 


আপনার রেজাল্ট । এই লক্ষ্যে পুরণ 
করতে একটু নিবিষ্ট হন। দেখবেন 
আপনার মাঝে একটা প্রতিযোগিতার 


কেন পড়তে বসছেন না । ভাবতে থাকুন, 
আপনার সহপাঠীরা এ মুহূর্তে পড়ছে । কে 
চায় নিজের ক্ষতি করতে! এবার কয়েকটি 
ধাপে মনোযোগ আনার চেষ্টা করুন: 


উদ্ভব হয়েছে এবং আপনি আবারো 
পড়ায় মন দিতে পারছেন । 

২.ক্ষুধা নিবারণ করুন: এমন অনেক 
সময় দেখা গেছে যে অতিরিক্ত ক্ষুধা 


১.স্থির করুন কী পড়বেন । আর তার 
আগে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে 
নিন কেন পড়ছেন । অর্থাৎ পড়ালেখার 
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা 
রাখতে হবে । দীনী ইলম হাসিল করার 
মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার 
অর্জন । 
২.যদি ঘুম ঘুম লাগে তবে_ পড়তে 
বসবেন না। মাসিক ধর্মীয় ও 
সাহিত্যপত্রিকা পড়ে বা মজার কিছু 
করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করুন । এটা 
মনে রাখবেন, ঘুম চোখে পড়লে শুধু 
সময়ই নষ্ট হবে। কোনো কাজে 
আসবে না। এর চেয়ে ঘুমানোই 
ভালো । ঘুম চলে গেলে বই-কিতাব 
নিয়ে বসে যান। এবার দেখুন 
মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারছেন । 
৩.যা পড়ছেন ভালোভাবে বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করুন। না বুঝে পড়লে কাজে 
আসবে না। আরেকটি বিষয় লক্ষ 


লাগলে আর পড়তে মন চায় না। 
এমনিতেই পড়তে বসলে একটু পর 
পর ক্ষুধা লাগে । এ ভালোভাবে খেয়াল 
করে দেখুন আপনার ক্ষুধা লেগেছে 
কিনা। যদি ক্ষুধা লেগে থাকে তাহ 

তা নিবারণ করার চেষ্টা করুন । অর্থাৎ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করে আবার 
পড়তে বসুন । দেখবেন এবার আপনার 
পড়ায় মন বসেছে। 

জন্য নির্দিষ্ট কিছ সময় রয়েছে যে 
সময়ে পড়া খুব দ্রুত আয়ত্বে আসে । 
যেমন কেউ অনেক ভোরে পড়েন, 
কেউ সারাদিন পড়েন, কেউ আবার 
অনেক রাতে পড়েন। অধিক রাত 
জেগে পড়া-লেখা করলে ভোরে জাগ্রত 
হওয়া কষ্টকর । এতে ফজরের নামায 
ও কুরআন তিলাওয়াত ব্যাহত হয়। 
আপনার কোন সময়টাতে পড়া হয় সে 
সময়ে পড়তে বসুন । একটা রুটিন 


তৈরি করে নিতে পারেন । যে সময়ে 
পড়া হয় না সে সময়ে অযথা পড়তে 
বসে এ্যানার্জি নষ্ট না করে ঘুমিয়ে 
বেনটাকে বিশ্রাম দিন । 


. কিরআত, হামদ ও নাতে রাসূল শুনুন : 


শুনতে সবারই অনেক ভালো লাগে 
বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে ৷ যদি 
এমন হয়ে থাকে যে আপনি হয়ত 
অনেকক্ষণ ধরে পড়ছেন কিন্তু এমন 
একটা সময় উপস্থিত যখন আর পড়া 
মাথায় ঢুকছে না । এমতাবস্থায় আপনি 
কিছুক্ষণের জন্য কিরআত, হামদ ও 
নাতে রাসূল শুনতে পারেন । এর ফলে 
আপনি মানসিকভাবে প্রশান্তি পাবেন 
এবং দেখবেন পড়ায় পুনরায় 
মনোযোগ ফিরে এসেছে । 


.ঘুমিয়ে নিন: অনেকক্ষণ ধরে পড়লে 


মস্তি্কে অনেক চাপ পড়ে । ফলে মন্তিষ্ 
আর কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে 
আপনি যদি কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নেন 
ফলে খুব দ্রুত আবার পড়া ক্যাচ 
করতে পারবে আপনার ব্রেন । এজন্য 
অতিরিক্ত চাপ কমাতে অবশ্যই কিছুটা 
ঘুমিয়ে নিন। 


. মিষ্টি জাতীয় খাবার খান: মিষ্টি জাতীয় 


খাবার দেহে যাওয়া মাত্র সারা শরীরকে 
সতেজ করে তোলে । এছাড়া ব্রেনের 
কাজ করার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে 
দেয়। আপেল, কমলা, কিশমিশ, 
পেয়ারা, খেজুর ও আনার জাতীয় ফল 
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্যান্সার 
থেকে সুরক্ষা দেয় । 
(মেডিটেশন) 


করুন: 


ধ্যানমগ্নতা মন ও শরীর দুইই প্রাণবন্ত 


করে তোলে । মুরাকাবার ফলে শরীরের 
ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজ করার ক্ষমতা 
বেড়ে যায় । এছাড়া_ ধ্যানমগ্তার ফলে 
ব্রেন এর রিফ্রেশমেন্ট ঘটে । ফলে পড়া 
খুব দ্রুত মুখস্ত হয়ে যায় এবং তা 
বহুক্ষণ মনে থাকে । 


টানি ভাজি 


ক।বি।তা 


এখন খুব কষ্টে আছি 


আবদুল হালীম খা 
এখন খুব কষ্টে আছি 
মাথার উপর উড়ছে মশা উড়ছে মাছি । 
কষ্ট আমার বোনের মতো 
আবদার তার শত শত । 
যখন তখন দৌড়ে আসে 
জড়িয়ে ধরে কাশে হাসে । 
যতই বলি ছাড়ো ছাড়ো 
আঁকড়ে ধরে জোরে আরও । 
দিনরাত আমার কী যে জ্বালা 
কষ্ট যেনো গলার মালা । 
লিখতে বসলে খাতা টানে 
ধমক দিলে অভিমানে _ 


মাথার উপর উড়ছে মশা উড়ছে মাছি । 
ফকীহুল মিলত 
মিযানুর রহমান জামীল 


অবিনশ্বর চেতনায় ফকীহ ছিলে তুমি বাংলার 


তুমি ছিলে বহুমুখী ইলমের শখছিয়াত উজ্ভ্বল 


তুমি সত্যের এ মিনারে দিলে আযান শতাব্দির 
পড়লো ছড়িয়ে আল্লাহর নাম চারদিকে পৃথিবীর । 
দাঁড়িয়েছ পাশে দুর্গতদের অভাবে রাত আর দিন 


তোমার এই দান মুছবে না কভু ভূলবে না তার খণ | 


ছোট্ট জীবন সীমিত সফর শেষ করে গেলে হায় 
তাই দু'নয়ন ত।র ভেসে যায় তোমার শূন্যতায় । 
ছড়ালো তোমার আলোর ফোয়ারা যুগ ও যুগান্তর 


আছ তুমি আক্ধুর রহমান আমার এই অন্তরে । 
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বিদায়ে তোমার কী যে দেনার দরিয়া হলাম পার । 


বিরল প্রদীপ গেল নিভে তাই চোখ হলো টলোমল । 


দেব কী তোমার বিবরণ আমি সীমিত লেখার মাঝে 
তোমার এই অবদানের নিশান উড়ছে প্রভাত সাঁঝে | 
উঠলো চমকে সাহসে তোমার ইসলাম এই দেশে 
তুমি অকাট্য প্রমীণে দিয়েছ শক্রর জাল ফেঁসে । 
দিয়েছ শহরে নগরে লা-মাযহাবিদের মুখে তালা 
বসুন্ধরার উজ্ল ববি করেছ প্রাণ উজালা । 


পরকালে চিরসুখী হ্‌ও তুমি ফেরদাউসের ঘরে । 
সেই সাথে আমরাও যেন । 


নিয়ম 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

নদীর কাছে চেয়েছিলাম স্রোতধারা 

দু'কুল ভেঙে নদী আমায় করলো সর্বহারা, 

রাত্বির কাছে চেয়েছিলাম জোছনার প্রপাত 

উপহার দিলো রজনী মোরে ঘন তিমির রাত, 

তার কাছে চাওয়া ছিলো উচ্ছ্বসিত হাসির আশ্বাস 
প্রতিদান দিয়েছিলো অবহেলা-সর্বনাশ, 

যার কাছে যাহা আছে তাহাই চাওয়ার নিয়ম আছে 
অনিয়মে কিছু কি কখনো বাচে? 


এ যে আমার মাতৃভূমি 

মীম হুমায়ুন কবীর 

ঝলমলানো রোদের হাসি আকাশ বেজায় নীল 
সেই নীলেরই ছবি আঁকে বিশাল চলনবিল । 


চুল উড়ানো দখিন হাওয়ায় ঢেউ দোলানো জল 
মনের সুখে খলসে পুঁটি বেড়ায় বেঁধে দল । 


মাঝে মাঝে জলের ভেতর কাল বাউসের হানা 
রুই-কাতলা চিতল বোয়াল আরো নাম অজানা | 


সাদা মেঘের ফীক গলিয়ে সন্ধ্যাকালীন রোদ 
সবুজ পাতায় রঙ ছড়িয়ে জাগায় মনে বোধ । 


রাতের কোলে জোনাক জ্বলে জ্বলে গগন তারা 


এ যে আমার মাতৃভূমি মহান রবের দান 
রক্ত দেবো জীবন দেবো রাখবো তবু মান । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ 


১৭৭. আজীজুল হক, রুম 7 ৪, তিবিবয়া ভবন (নিচ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৮.মুহাম্মদ আরিফ, রুম 7 ২৮৭, মা'হাদ (৩য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৯.মুহাম্মদ আসআদ উল্লাহ, রুম 7 ২৪৭, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম* বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


তোমরা কৌশল ও সুন্দর নছিহতের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান কর । 


মোহাম্মদ সানাহ উদ্দীন 
সাধারণ সম্পাদক 


মধ্য গোকখালী দাওয়াতুন হক আল ইটালাসিয়া ঘাঠন 
৮ 


]া 


রি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 
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0 আত্তত্তহীদ ৪৪ 


প্রতিযোগিতা জানুয়ারি'১৬ 


১. ₹রাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতির পরিমাণ- [] প্রায় ৫০ 
হাজার কোটি টাকা [_ প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা [ 
প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা 

২. “বিসমিল্লাহ' বাক্যটি কয়টি শব্দ দ্বারা গঠিত? [] ২টি 
৩টি] ৪টি 

৩. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক কে? [] লিও টলস্টয় [] 
শেক্সপিয়ার] হুমায়ুন আহমেদ 

৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত সীরাত গ্রন্থ 
কোনটি? [.] সীরাতুন নাবাবিয়া _] আস-সীরাতুন নাবাবিয়া 
[] যাদুল মাআদ 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা যায়? [] 
২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি । 

৬. হিজরী কত সালে মন্কা বিজয় হয়? 1] ৬ম] ৭ম [7 ৮ম 

৭. সৌদি আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ 
প্রতিযোগীর বয়স কত? [] ৯ বছর [] ১০ বছর [] ১১ 
বছর 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. ভরণ/ভরন 


ডিসেম্বর'১৫ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. উভয়টি, ২. অক্সফোর্ড, ৩. মাযাহিব, ৪. 
দুই, ৫. কুরআনের আয়াত, ৬. মালয়েশিয়া, ৭. ১৪ শতাংশ । 
শব্দের মারপ্যাচং ১. বিতরণ, ২. ধোয়া, ৩. স্মারক, ৪. 
পরিষ্কার | 


বে প169 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


জানুয়ারি'১৬ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯» ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 
১. মু. হামিদ হোসাইন [সদস্য % ১৬৫] 


২. মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন [সদস্য % ১৭৩] 
৩. মোঃ ইসমাঈল [সদস্য % ৯৯] 


এ ছাড়াও ফারুক হুসাইন [৭৮], মু. মুহসিন [৮৪], ওমর ফারুক 
১০৭], হাফেয সলিম উদ্দীন [১১৭], মু. ফয়েজ আল-হুসাইন 
১৩৮], হাফেয মু. আবুল হুসাইন [১৪৬], ফয়সাল মাহমুদ রানা 
১৪৯], মু. ছানাউল্লাহ [১৫২, মু. তাজবুল হাসান [১৬৯], মু. 
তৈয়ব আলী [১৭৫] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৫ 


ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের কমিটি পুনর্গঠিত 
আল্লামা বোখারী সভাপতি, আরশাদ 
রহমানী সেক্রেটারি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক ও 
আনজুমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.)-কে সভাপতি ও মুফতী আরশাদ 
রহমানীকে সেক্রেটারি জেনারেল করে সম্মেলন সং 
বাংলাদেশের কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে । ২১ ডিসেম্বর”১৫ 
(সোমবার) সংস্থার কেন্দ্রীয় শুরা কমিটির এক জরুরি অধিবেশনে 
সর্বসম্মতিক্রমে এ কমিটি গঠন করা হয়। সংস্থার ৫১ সদস্য 
বিশিষ্ট শুরা কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার 
উপদেষ্টা জামিয়া দারুল মাআরিফের মহাপরিচালক আল্লামা 


আল্লামা আবদুল হালীম বোখারী 


কওমি মাদরাসা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এর সাথে 
জঙ্গিবাদের দূরত্বতম কোনো সম্পর্ক নেই 
“কওমি মাদরাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না শীর্ষক মাননীয় পুলিশ 
মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হক যে অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের (ইত্তিহাদুল মাদারিস) সেক্রেটারি 
জেনারেল ও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর কওমি মাদরাসা আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী । 

এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেন, কওমি মাদরাসা 
ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা, মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ তৈরি এবং 
দেশপ্রেমের শিক্ষাকেন্দ্র । দুর্নীতি, সন্ত্রাস পরিহার করে 
কল্যাণকামী সমাজ এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এমন 
সোনার মানুষ তৈরিতে কওমি মাদরাসা কাজ করছে । এর সাথে 
রাজনীতি এবং জঙ্গিবাদের দূরত্বতম কোনো সম্পর্ক নেই। 
আইজিপি মহোদয়ের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে আল্লামা বোখারী 
আরও বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম । সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতার 
মাধ্যমে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের সাথে এ 
দেশের কওমি মাদরাসা, ওলামা-মাশায়েখের কোনো সম্পর্ক 
অতীতেও ছিল না, এখনো নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না 


সুলতান যওক নদী (দা. বা.) । 

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের সভাপতি ফকীহুল মিল্লাত 
মুফতী আবদুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকালে সভাপতির পদটি 
শূন্য হয় । নবগঠিত কমিটির সভাপতি আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী গত কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন । 
মুফতী আরশাদ রহমানী জামিয়া মাদানিয়া চট্টগ্রাম ও ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার মহাপরিচালক । 

সংস্থার উদ্যোগে আগামী বছরের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম 
জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলা 
ঈদগাহ মাঠে এবং আরো কিছু জেলায় আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয় অধিবেশনে । 


দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী-এর 
সীরাতুন্ববী সো.) শীর্ষক সেমিনার সম্পন্ন 


২৬ ডিসেম্বর*১৫ (শনিবার) জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও 
সাংস্কৃতিক সংগঠন 'দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী'-এর 
ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় প্রধান মাওলানা আব্দুল জলীল কওকব 
(দা. বা.)-এর সুদক্ষ তন্তবীবধানে “সীরাতুননবী (সা.) টি 
সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে প্রতিযোগীরা আরবী, বাংলা 

ইংরেজী বক্তব্য, হামদ-নাত, আরবী-বাংলা কাব্য ও রি 
কুইজসহ সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে | এতে বাংলা ও আরবী 
বক্তব্য শ্রোতৃমগ্ডলীকে খুবই মুগ্ধ করে । মাওলানা আব্দুল মন্নান 


ইনশাআল্লাহ । দেশের স্বার্থে এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে ওলামায়ে 


দানিশ (দা. বা.) ও মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (দা.বা.)-এর 


কেরাম পুলিশ প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত 
বলেন জানান আল্লামা বোখারী । 

“দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, তারা অকারণেই বলেন যে, কওমি 
মাদরাসাপ্তলোতে জঙ্গি তৈরি করা হয় । আমি এটা বিশ্বাস করি 
না । মাদরাসাগুলো ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে ।' 
মর্মে আইজিপির বক্তব্যকে কওমি মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
প্রাণের কথা উল্লেখ করে আল্লামা বোখারী বলেন, আইজিপি 
মহোদয়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে দেশে একটা কুচক্রী মহল 
মাদরাসা এবং ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে। 


সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিচারক ছিলেন- অধ্যাপক 
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (দো.বা.) ও মাওলানা গিয়াস উদ্দীন 
(দা. বা.) । এতে মাওলানা একরাম হোসাইন ওয়াদুদী (দা. বা.) 
ও মাওলানা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) উপস্থিত ছিলেন । 


সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগীয় 


এরাই মূলত কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কথিত 
'জঙ্গিবাদের' নামে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে । 


জানুয়ারি'১৫ 


সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “আল-মুনতাদাউল আদাবিল 
আরাবী'-এর উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর”১৫ (রবিবার) জামিয়ার 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


দারুল হাদীস মিলনায়তনে সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । 
মাওলানা জাফর সাদেক (দা. বা.)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া 
(দা. বা.)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, 
জামিয়ার ফতওয়া বিভাগের পরিচালক আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর 
আহমদ (দো. বা.) এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ (দা. বা.) ৷ সেমিনারে প্রতিযোগীরা 
আরবী, বাংলা ও ইংরেজী বক্তব্য, আরবী কথোপকথন, হামদ- 
নাত, আরবী ও বাংলা কাব্য, হিফযুল হাদীস ও উন্মোক্ত কুইজসহ 
সর্বমোট সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে | এর মধ্যে ইংরেজী ও 
আরবী বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায় । সেমিনারের 
বিচারক ছিলেন মাওলানা আবদুল জলীল কওকব (দো. বা.), 
মাওলানা যাকারিয়া আল-আযহারী (দো. বা.), মাওলানা হাফেয 
ফুরকান (দা. বা.) ও মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (দা. বা.) । 


মিলনায়তনে আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও 
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির যৌথ অধিবেশন ২৯ ডিসেম্বর"১৫ 


ইসলাহী মাহফিল সম্পন্ন 


বিশ্ববরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার হাকিম আখতার (রহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা আল্লামা আবদুল মতীন (পীর সাহেব 
ঢালকানগর) তার বিশেষ সফরে ১৩ ডিসেম্বর”১৫ (সোমবার) 
জামিয়া পটিয়ায় আগমণ করেন । তার আগমণে জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । মাহফিলের 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা আমিনুল হক (দা. 
বা.)। 


মাওলানা জাহিদ হোসেন (দা. বা.)-এর 
জামিয়া পটিয়ায় আগমণ 


জামিয়া পটিয়ার সাবেক মেধাবী ছাত্র, বর্তমান পাকিস্তান জামিয়া 
আশরাফিয়া লাহোর-এর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উত্তাদ 
আল্লামা হাফেয জাহিদ হোসেন (দো. বা.) তার ব্যক্তিগত সফরে 
২৮ডিসেম্বর'১৫ (সোমবার) জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় আগমণ 
করেন । তিনি যুহরের নামাষের পর জামিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
তাৎপর্যমপ্তিত নসীহত পেশ করেন । জামিয়ার উস্তাদ মাওলানা 
কাজী আক্তার হোসাইন (দা. বা.)-এর সঞ্ালনায় অনুষ্ঠিত এ 
সমাবেশেব বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাওহীদ-এর সম্পাদক 
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দা. বা.) । শিক্ষকদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হযরত আল্লামা আমিনুল হক (দো. বা.), 


(মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি আল্লামা সুলতান 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ (দা. বা.), মাওলানা মুফতী জসিম 


যওক নদভী (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 


উদ্দীন কাসেমী (দা. বা.) ও মাওলানা জাফর সাদিক (দা. বা.)। 


বোর্ড পরিচালিত মাদরাসাসমূহের প্রতিনিধি ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
আলোচনা পেশ করেন বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল ও জামিয়ার 
মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. 
বা.) । অধিবেশনে ইন্তেহাদুল মাদারিস বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত 
১৪৩৫-৩৬ হিজরী শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মারকায 
ডিচ্চমার্ক) প্রাপ্তদের মাঝে ৭ লাখ ৪০ হাজার নগদ টাকা প্রদান 
করা হয়। যৌথ অধিবেশনে ১৪৩৬-৩৭ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামী ১২ থেকে ১৮ শাবান নির্ধারণ 
করা হয়। এতে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাসমূহের 
প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 


মাজান্রাতুদ দায়েরা সিরাতুনুবী (সা.) 
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত 


পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালকে সামনে রেখে রাসূল (সা.) এর 
জীবনাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে জামিয়ার অন্যতম 
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী"- 
এর সৃজনশীল আয়োজন মাজাল্লাতুদ দায়েরা সীরাতুন্নবী (সা.) 
ংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে । এতে রাসূল (সা.)-এর জীবন সংক্রান্ত 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণিত হয় । আগ্রহী পাঠকদেরকে দায়েরা 
কার্যালয় হতে পুস্তকটি সংগ্রহ করার জন্য দায়েরা প্রধান আল্লামা 
আব্দুল জলীল কওকব (দো. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান জানান । 


জানুয়ারি'১৫ 


পরে তিনি জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা আবদুল হালিম 
বোখারী (দা. বা.) ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট লেখক 
আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে 
মিলিত হন । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 

ধলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ”১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবা্টিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 

শ্রিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.) 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথা সুর : রিদওয়াহুল হক শামসী 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 
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